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কি করিয়া ধানের চাষ, কি করিয়া আখের চাষ বা! কি করিয়া 
অপরাপর কসলের চান করিতে হয়, তাহা বর্ণনা করা এ পুশ্তকের 
উ্ষেস্তা নতে। আমাদের দেশেক লোক দেখিয়া শুনিয়া এ নকল বিষয় 
শিক্ষা করে। কিন্তু তাহারা কি কারণে প্রণালীবিশেষ অবলম্বন করে, 
তাহার কাঁবণ তাহার! দ্রাঁন না। সকলেই জানে, ফদলে সার দিলে 
ফলনের বুদ্ধি হয, কিন্তু কেন বৃদ্ধি হ্য়বা বুদ্ধির কারণ কি, তাহা কয় 
জন কানে? সকলেই জানে, ফদলে জল না দিলে ফসল মব্রিয়া যায়, 
কিন্তু কেন মরে, তাহার কাধণ নির্ধ কে করে? কোনও চাবীকে 
কোনও কৃষি-কারধ্যোর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিবে, তাহার পিতৃ- 
পিতামহ যেরূপ করিয়! আসিয়াছে, সেও সেইন্ধপ করিয়া থাকে । কৃষি 
প্রণালীব কার্ধাকারণ সন্বন্ধ কেহ জানে না এবং কেহ অনুসন্ধান ও করে 
না। সেই কাধ্যকারণ-সন্বন্ধ নির্ণগ্ করাই এই পুণ্তফের উদ্দেস্তা | 

কেবল পরীক্ষ! দ্বাব! কষি-কার্য্যে উন্নতি না হয় এমন নহে, তবে 
তাহা বু সময় ও অর্থসাপেক্ষ। কিন্তু কার্থাকারণ-সত্বন্ধ জ্ঞান থাকিলে, 
পরীক্ষা না করিয়া অনেক সময়ে সহজে কৃষির উন্নতিলাধদ করা! 
যাইতে পারে । ক্কধি-কার্যের উন্নন্ভি করিতে হইলে, এই জ্ঞান থাকা 
নিতান্ত, আবশ্যক এব” আমাদের দেশে কৃষি-কার্ধা আবহমান কাল বে 


৮০ 


এক ভাবেই চলিতেছে, কোনও দিকে ক্ষোনও উন্নতি নাই, এই জ্ঞানের 
অভাবই তাহার কারণ। এই অভাব দূরীকবণের আশাতেই এই 
পুস্তক প্রকাশিত হইল। আশ! কার্ধ্যে পরিণত হইলে বড় স্থখের 
বিষয় । 

সকলেই যাহাতে সহজে বুঝিতে পাবে, ভজ্ঞন্য ভাষা যত দুর সম্ভব 
সরল কর] হইল) এবং বালকদেব বুঝিবাঁব সুবিধার জন্ত, বক্তব্য 
বিষয় গল্পচ্ছলে লিখিত হইল | 


১২ই ফ্ান্তুন, ১২৯৫ নাল ভিসির 
ক্ষলিকাতা, বহ্ৃবাজার। বৃ 


তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 


অপার প্রাইমারী পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্য নির্বাচিত হওয়ায়, “কষি- 
সোপান” পরিশোধিত হইয়া পুনমূদ্রিত হইল। “হেলে-শক্ষর কথা” 
পূর্ব সংস্করণে ছিপ না, এই সংস্করণে সন্পিবেশিত হইল ! 


কলিকাত।, বহুবাজার শ্রীগিরিশচন্দ্ 
সন ১২৯৭, ১৯লে আশ্বিন। রি 


নুচীপত্র। 


পাশ ০ শট 


বিষয় 
জলকইট 
উর্ধবরা ভূমি জলপুর্ণ কলসীন্বরূপ 
কি কি পদার্থে ভূমি উর্বর! হয় 
উর্বর! ভূমি কি প্রকারে সি হয ও উদ্ভির কি প্রকারে আহার 
সংগ্রহ করে ** 
জমির উৎপত্তি 
উর্বরা ভূমিতে কোন্‌ পদার্থ কি পরিমাণে থাকে 
দোরাজানাদি কি আকারে থাকিলে ভূমি উর্বর! হয় 
দ্ুমির প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত উর্ধরতার ঘনিষ্ঠ সঙ্বন্ধ 
পূর্বব বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ** 
সারের আবস্ক তা! 
গৌবর-দারের কথা! 
গোবরের ছাই 
টাক! ও পচ! গোবরের প্রভেদ 
সাধারণ ও বিশেষ সার 
হাড় ও ছাড়ের প্রয়োগ 
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বিষল্প 

কাথ-ভাল্গ। মাটী ও সোঁবা 
কাচা সাব ও অন্তান্ত সা 
চুণের ব্যবহার ও অপব্যবহাব 
পশমঝুটা, শিঙ্গের গুঁড়া, গ্যাসেব জল, ঝুল ও পক্ষিবিষ্টা 
নগবেব আবর্জন] 'ও মলমৃত্র 
সাঁবেব ব্যবহাব 
চাষ 
বিলাতী ও দেশী লাঙ্গল 

বিলাতী কুষি বন 
বীজেব কথা 

ফসলপালন ও জলসেচনেব কথ! 
পর্ষ্যার বোপণ 

ছেলে দকন্‌ বপ্খ 
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৮৮ 


খত 


রুষি মোপান 
প্রথম ভাগ । 


জলকষ্ট। 


শিষ্য । মহাশয়, জল না হইলে ধান কি রূপে জন্মে বলিয়া দিঞে 
শশারেন? 

গুরু । হাঁপারি। কিন্তু এ কথার উত্তর দিবার পূর্বে, আমি 
তোমীকে গুটিকতক কথ] দিজ্ঞাসা করিব। বল দেখি, প্রতি বৎসনুষ্ট 
ফি বৃষ্টি হয়না? 

শিষ্ত । কোনও বৎসর হইল, কোনও বৎসর ৭ হইল না; সকল 
খসে সমান হয় ন1॥ 

ওুরু। তুমি নিজেই শ্বীকার করিতেছ যে, সকল বৎলয়ে সমাল হয় 
ন1( আচ্ছা, তোমার বয়ংক্রম কত হইয়াছে? 

শিষ্য? ৬* বৎসর । 

' শুরু! এই ৬* বৎসর মধ্যে কতবার অনা বুষ্টিবশতঃ ধান হয় নাই? 


২ কৃষি [জল 
শিঙ্া। আমার বয়সে কম বেশী পাঁচ ছয় বার অজন্মা দেখিস্াছি। 

গুরু। তোঁমাঁর কথাই স্বীকার করিগা লইলাম। ৬০ বতসর মধ্যে 
ছয় বার অজন্মা হইলে, গড়ে কয় বখনর অস্তর অজন্মা। পড়িল? 

শিষ্য | ১০ বৎসর আস্তর পড়িল । 

গুরু । আচ্ছা, দশ বৎসর অন্তর যে অজন্মা হয়, তাহা! বন্ধ করিবাঁব 
উপায় আছে, কি নাই, তাহা! এখন বলিভেছি না? এখন কেবল এই 
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, ৯ বৎসরের ফসল হইতে কিছু কিছু 
শাচাইয়া রাঁখনা কেন ? তাহ হইলে অজজন্মার বৎসর ফষুল না হইলেও, 
আহারের জন্ত কষ্ট পাইতে হয় লা? 

শিষ্য। তাহা সত, বিস্তু বাঁচাই কিরূপে ? বৎসর বৎসর যে ফসল 
পাই, আবাদ খরচ, মহাজনের সুদ, রাজার খাজনা বাঁদে, যাহ কিছু 
থাকে, তাহাতে কষ্টে ছয় মাসের পেটের ভাত হয়; বাকী ছয় মাস এর 
তার বাড়ীতে খাটিয়া, ধার-ধোর করিয়া, বষ্টস্ষ্টে কাটিয়া যায়। 
বাচাইব কিরূপে বলুন দেখি ? 

শুরু । যদি বৎসর বৎসর তোমার এতই কষ্ট, তাহ] হইলে কষ্ট 
নিঘারণের কোনও একটা উপায় করনা কেন? 

শিষ্য । মহাশয়, চেষ্টার ক্রট নাই। রৌদ্র নাই, বর্ষ নাই, শীত 
নাই, গ্রীন্ম নাই, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, 
চাষের সময়ে নিজের জমিতে খাটি, আর অন্য সময়ে পরের মঙ্ধুরি কন্ধি॥ 
এত করিয়াও যদি ছুই বেলা দুই মুটা পেট ভরিস্বা ভাত খাইতে না পাঁই, 
তাহা হইলে আমাকে আর কি করিতে বলেন? আমার অনৃষ্টে কষ্ট 


কষ্ট] সোপাঁন ঙ 
লিখিত আছে, তা আমি ব1 কি করিব, আর আপনিই বাকি করিখেন! 
এমনই করিয়া ফত দিন যায়, তত দিনই ভাল। যদ্গি দেবতা ইহাও 
না দিতেন। 

সরু । এত করিয়াও যে তোমার দিনপাত হয় না, তাহার কারণ 
অন্থুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছ কি? কত দেশের লোক চাষ করিয়া! 
বড়মান্ুষ হইতেছে, কিন্তু তোমাৰ এত কষ্ট কেন হয়, তাহার কারণ 
কখসও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? 

শিষ্য । মহাশয়, ভাবিব আর কি? পিতা পিতামহ যেষন করিয়! 
চাষবাস করিয়া গিয়াছেন, সংসারধন্্ম চালাইয়! গিয়াছেন, আমি তাহা 
বেখিক়্াই শিখিয়াছি। কিন্ত আমার ডাহিনে আনিতে বামে কুলায় না। 

শুরু । কেন কুলায় নাঃ তাহ! ত বলিবে না? 








উর্ববরা ভূমি জলপুর্ণ কলসীস্বরূপ | 
ছশিস্ত। এখন আর পূর্বের স্তায় ফসল হয় না, পৃথিবী শস্ত হরণ 
করিয়াছেন। 
শুরু । পৃথিবী শন্ত হরণ করিয়াছেল সত্য । কিন্ত আগে হরণ 
করেন নাই, এখনই কেন করিতেছেন, তাহার কি উত্তব আদ্ধে? 
শিত্য । তাহার কোনও উত্বন্ধ দেখি না, কারণ আমর! খাটিপার " 
ত একানও ক্রুটি করি না। 
শুরু । নী, উত্তর জাছে। পৃথিবী যে কেন শক্ত হরণ করিতেছেন 


৪ কৃষি [ উর্ববরা ভূমি জল- 

তাহার কারণ আছে। একটি উদাহরণ দিয়! তাহ! তোমাকে বুঝাহয়া 
দিতেছি। যেমন জলপুর্ণ কলসীর তলে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া দিলে, 
জল সুক্ধারে বাহির হইয়া, কলম্ছী ক্রমে জঙলশৃন্ হইয়া পড়ে? কিন্তু 
ছিদ্র দিয়া বেমন জল বাহির হইতে থাকে, তেমনই অপর দিক দিয়া 
বল যোগ করিলে, কলমী যেমন পুর্ণ, সেইরূপ পুণই থাকে ; পৃথিবী- 
সন্বন্দেও সেইরূপ । 

শিষ্য । কলসীর কথা বুঝিলাম। কিন্তু পৃথিবীসম্বন্ধেও সেইন্্‌প 
কি করিয়।, তাহা বুঝিলাম না। 

গুক্। বুঝাইক! দিতেছি । পুথিবীকে কলসী ও পৃথিবীর উর্ধার 
তাকে কলনসীস্থিত জল জ্ঞান কর। যদি সেই উর্বরতা, কলসীষ্চিত 
জলের ন্যায়, পৃথিবী হইতে বাহির হইতে থাকে, তাহা হইলে পৃথিবী 
ক্রমে কলসীর ন্যায় উর্বর! শূন্ত হইবে না? এবং উর্বরত। বাহির না 
হুইলে, পৃথিবী উর্বরতাপূর্ণ থাকিবে না? 

শিষ্য । হাঁ, তাহা বুঝিলাম। কিন্ত পৃথিবীর উর্বরতা বাহির হয 
কি প্রকারে? 

গুক্ষ। যেষেপদার্থেও যে যে গুণের একত্র সমাবেশে পৃথিবী 
উর্বর হয়, সেই সেই পদার্থ ও গুণ ফুরাইলেই, পৃথিবীর উর্বরতা পের 
হয়। কেমন, এখন বুঝিলে ত ? 

শিষ্য । হা, এখন বুবিলাম, যেবে পদার্থে ও গুণের সমাবেশে 
পৃথিবী উর্বর1 হয়, সেই সেই রীদার্থ ও গণ ফুরাইলে, পৃথিবী অনুর্কর! 
হয়। কিন্তু কি কি পদার্থে ও গে পৃথিবী উর্দর! হন্ব এবং কি প্রকারে 
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সেই দকল পদার্থ ও গুণ পৃথিবী হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহা! 
জানিতে ইচ্ছা করি। 


কি কি পদার্থে ভূমি উর্ববরা হয়? 


গুরু। কিকি পদার্থে ভুমি উর্ববা হয়, অগ্রে তাহাই বলিতেছি 
শুন। মাটাতে অনেকগুলি পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহার সকলগুলিৰ 
উপর পৃথিবীব উর্ববত! নির্ভর করে না। যে পদার্থগুলির উপর উর্ব্- 
খু নির্ভর করে, তাঁহাদেবই নাম তোমাকে অভ্যাস করিতে বলিতেছি। 
আপাততঃ, ছঘটি নাম মনে বাখ,-সোবা-জান (নাইটার জান), ক্ষার 
জান (পোটা-সিয়ম), চুণ-জান (ক্যাল্সিয়ম), হাভ-জান (ফস্ফোরস্া, 
লৌহ ও গন্ধক। আর এক কথা,_-পৃথিবী অর্থে এখানে মৃত্তিকা 
বুঝিতে হইবে। 

শিল্তা। লৌহ ও গন্ধক ব্যতীত অন্য চারিটির নাম আমি কখনও 
শুনি নাই, তাহাদের অর্থ একটু ভাঙ্গিঘ বলুন । 

কর । সোরাজানের অর্থ যাহাতে পোরা জন্মে; তিনটি পদাখ 
মিলিত হইক্সা সোরার উৎপত্তি ভয়, তণ্মধ্যে একটির নাম সোঁবাজান 
ফোরাজানের ইংরেজি নাম নাইটার জান। স্ারজানের অর্থ যাহাতে 
ক্ষার জন্মে; ক্ষারে ছুইটি বা তিনটি পদার্থ থাকে, ক্ষাজান তাহার 
স্মন্ততম | ক্ষারজানেত ইংরেজি নাম *পো্টাসিয়ম। কলার বাস্না 
খন্ করিলে যে ভন্ম ছাবশিষ্ট গ্লাকে, তাহাতে বছুপরিমাপ ক্ষাএজান 
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চুণের জন্মদাতা, উ্ধার ইংবেজি নাম ক্যাল্সিয়ম। হাড়-জানের অর্থ 
যাহাতে হাড জন্মে; হাড়ে নানাপ্রঞ্চাব পদার্থ থাকে, তাহার একটির 
নাম হাড জান । হাডজানের ইংরেজি নাম ফম্ফোরদ্‌। এখন এই 
চাবিটি পদার্থের নাম মনে বীখ,-সোরাজান, জারজান, চুণজ্বান ও 
হাড়জান। 

শিষ্য । নাম চারিটি ত অভ্যাস করিলাম। কিন্তু পৃথিবীর উর্বব- 
রনাব দহিতত ইহাদের কি সন্বদ্ধ ? 

গুরু। পূর্বেই বলিয়াছি, মাটাতে অন্ধনকগুলি পদার্থ মিশ্রিত 
থাকে । কিন্তু সকলগুলিব পবিমীগ সমান নহে । ফেনিটির পবিমাপ 
প্রচুর, কোনটিব পবিমাণ অতি সামান্য, কোনটিষ অভাব হয় না বা 
হইলেও উর্ববতার ক্ষতি হয় না, কোনটির সচরাচর অভাব হয় এবং 
অভাব হইলে উর্ববতাব ক্ষতি হয়। উপবে যে চারিটি পদার্থের নাম 
আভ্যাস করিলে, তাহাব মধ্যে সোবাজান, ক্ষারজান ও হাড়জান, 
এই তিনটির অভাব জমিতে প্রায়ই হয় এবং অভাব হইলে উর্বারতার 
ক্ষতি হয়। যে মাটাতে অন্ত সকল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান, কিন্ত 
মোরাজান বা ক্ষারজান বা হাড়জান নাই, সে মাটা সম্পূর্ণ অন্ুর্বারা। 
“ শিষ্য । এই তিনটি পদার্থের যাদি এত শক্তি, তাহা হইলে ইহাদের 
আকার ও অবস্থা বিষয়ে আবও কিছু জানিতে ইচ্ছা করি। 

খুকু । অন্ত এক দিন বলিব। 


স্পেস 
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উর্বর! ভূমি কি প্রকারে অগুর্ধবরা হয় ও উদ্ভিদ 
কি প্রকারে আহার সংগ্রহ করে ? 


গুরু। সেদিন তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা মনে আছে ত? 

শিষ্য। ইা। আমি এই শিখিয়াছি যে, সকল চাষের জন্মিতেই 
ভারিটি পদার্থ থাকা চাহি, যথা, সৌঁরাজান, ক্ষারজান, হাড়জান ও 
ভূণন্বান। তন্মধ্যে চুণজানের অভাব সচরাচর হয় না, কিন্তু প্রথম 
তিনটির অভাব প্রায়ই হইয়া থাকে । 

গুরু । প্রথমোক্ত তিনটি পদার্থের অভাব প্রায়ই হয় বলিয়া, চাষেখ 
জনির উর্বরতা ও অনুব্বরত| স্থির করিবার সময়, সেই তিনটির প্রতিই 
বিশেষ লক্ষা রাখিতে হর । কিন্ত কি প্রকারে সেই পদার্থ তিনটির 
অভাব হয়, তাছা মনে আছে ত? 

শিষ্ত। আমার এই পর্যন্ত মে আছে যে, উর্বরা ভূমি জলপুণ 
কলসীশ্বব্বপ। যেমন কলমীর. তলে ছিদ্র করির। দিলে, উহ? ক্রন্মে 
জলখ্ত হয়, সেইনূপ চাষের জমি কোনও প্রকারে উর্বর তাশুন্ 
হদ়্+ কিন্তু কি প্রকারে উহার উর্ধরতাঁর ক্ষয় হয়, তাহা! এখনও বুঝি 
নাই, আপনিও বলেন নাই। 

স্ঠরু | না, সেকথা এখনও বলি নাই, আজি বলিতেছি গুন। 
চাষের জিতে প্রর্ভিধত্মর ধান, কলাই প্রভৃতি ফসল জন্মে? সেই 
সকল, ফসলের দেহ থে যে পদীর্থে নিশ্চিত, তাহা কোথা হইতে আইসৈ? 
এবং সেই পদার্ধগুলিই বা কি? তুমি যদি একখানি ঘর নিশ্মাপ করিতে 
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চাহ, তাহা হইলে আগে হইতে মাটা, কাঠ, বাশ, খড়, দড়ি, দড়া, 
মাল-মসলা যোগাড় করিয়! রাখ । পরে যেখানে যাহা লাগে, সেইখানে 
ভাহা বসাইয়! ঘর প্রস্তত কর। উদ্ভিদের দেহনির্মাণ সন্বন্ধেও সেইরূপ 
মাল-মসলা আবশ্যক । 

শিষ্া। মাল মসলা আবশ্ঠক বুঝিলাম, কিন্তু মাল-মসলাগুলি ফি, 
কোথা হইতে আইদে এবং তাহা হইতে উত্তিদের দেহ কি প্রণালীতে 
নির্শিত হয়, অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দেন। 

শুরু । উদ্ভিদের দেহনিম্ধ্াণের জন্য, অনেকগুলি পদার্থ 'আবশ্ক, 
সন্মধ্যে দশটি প্রধান। ধান, কলাই, সরিষা, মন্থর, মটর, আখ, পাক্ট 
(কোষ্ঠী) প্রভৃতি ষে কোনও ফসল আবাদ কর না কেন, উহাদেক্ব 
কলের দেহেই সেই দশটি পদার্থ পাইবে । কিন্তু এক্ষণে আবহ্ঠক নাই 
বলিয়া! সেই দশটির নাম জানিবার প্রয়োজন নাই । তিনটির নাম 
জানিলেই আপাততঃ চলিবে, ঘথা,_-(১) সোরাজান, (২) ক্ষারজান ও 
£৩) হাড়আান। 

শিষ্য । দশটির মধ্যে কেবল তিনটির নাম করিলেন, কিন্তু জার 
সাতটির নাম কেন করিলেন না? 

গুরু। নাম না করিবার কারণ এই,-_+সেই সাতটি পদার্থ উত্তিদের 
পক্ষে ষত প্রয়োজনীয়, কৃষকের পক্ষে তত নহে; কুষক চেষ্তা না 
করিলেও উদ্ভিদের পক্ষে সেগুলি সুলভ কিস্তু অপর তিনটি পদার্থ 
সম্বন্ধে সে কথা বলা যাইতে পুরে না, কৃষক চেষ্টা না করিলে, উদ্ভিছ, 
সেই তিনটি পদীর্ঘ সহ পায় না । ₹. 
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শিব্য। আপনি যে তিনটির নাম করিলেন, তাহা আমি পূর্বেই 
শিখিয়াছি,__জমিতে এই তিনটি পদার্থ না থাকিলে জমি অনুর্বরা 
হয়। 

গুরু। এই তিনটি পদার্থ কৃষকের বড় প্রয্বোজনীক । সেই জন্ত, 
উহাদের নাম তোমাকে পুর্কেই অভ্যাস করিতে বলিয়াছিলাম। এই 
তিনাট পদার্থ না হইলে উদ্ভিদের দেহ-নির্দ্াণ হয় না । উদ্ভিদের দেহ- 
নিষ্মাণেক জন্ত অন্য সাতটি ও অপবাপর পদার্থের সমাগম আবস্ঠক, কিন 
সে গুলির সহজে সমাগম হয় বলিয়া, তাহাদের প্রতি তত লক্ষ্য করিবান্ব 
প্রয়োজন নাই। সোরাজান প্রভৃতি তিনটি পদার্থ অগ্রে হৃপ্রাপ্য হয়, 
সেই জন্ত ক্লষকের নিকট এই তিনটি পদার্থের বিশেষ আদর ৷ 

শিশ্য। উদ্ভিদ কোথা হইতে এই তিনটি পদার্থ সংগ্রহ করে? 

স্কু। মৃত্তিকাই এই তিনটি পদার্থের আকর, উদ্ভিদ যৃদ্ডিকা 
হইতেই এই সকল পদার্থ সংগ্রহ কবে। উদ্ভিদের দেহ যে সকল গঠার্থে 
ঘন, উন বাহ দিধকণই তিক হইত কুছ কাছেও পম 
জাতীয় ফসল যথা,--মটর, মুগ, বিরি, অড়হব, নীল,-_বাছু হইতেও 
সোরাজান বাম্প সংগ্রহ করে, অন্ত কোনও জাতীয় উততিদের এ আমা 
নাই। এ সন্ধান পূর্বে জান! ছিল না, সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

শিল্ত। উত্ভিদ কি প্রকারে মৃত্তিকা হইতে এই সকল পদার্থ 
সংগ্রহ কয়ে? 

গুরু । উদ্ভিদ মূল হারা ক্ষেত্র হষ্ তে জল শোষণ করে, এবং তক্ষ 
পদার্থ সকল জলে গিয়া জলের সহিত উত্ভিদে গ্রবেশ করে। 


১৩ ক্কৃঘি [ উদ্ভিদ কি প্রকারে 


শিষ্য । অধিকাংশ পদার্থ এইরূপ উত্ভিদে গ্রকেশ করিল; অপরাংশ' 
কোথা হইতে আইসে ও কি প্রর্কারে উদ্ভিদে গ্রবেশ করে ? 
গুরু। অপরাংশ বায়ু হইতে পুঁথক্‌ হইয়া, পাতার ভিতর দি, 
উত্ভিদে প্রবেশ করে। 
শিল্য। তাহা হইলে মূল ও পত্র উত্তিদের মুখস্বরূপ। 
গুরু । হী । আর এক কথা, আমরা যে সকল পদার্থ আহার করি, 
সাহা ঘেমন উদরে গ্রাবেশপূর্ধ্ষক পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া, শোণিত, মাংস, 
অস্থি প্রভৃতি পদার্থে পরিণত হয়; সেইরূপ উত্ভিদের আহার, মুল ও 
পত্র দয গ্রবেশপূর্ববক, পত্রে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া, উত্তিন্নের অঙঈী- 
গ্রতাঙ নির্মাণ কছে। 
শিশ্য। যদি উদ্তিদ, বাঘু ও মুত্তিকা হইতে সর্ধবিধ দ্রব্য সংগ্রহ 
করিয়া নিজ দেহ নির্শীণ করে, তাহা হইলে সোরাজান, কারন ও 
হাড়জান, এই তিনটি পদার্খই অগ্রে ছশ্রাপ্য হয় কেন? 
শুরু। মৃত্তিকীতে উপরি উক্ত তিনটি পদার্থের পরিমাণ কূম ও 
উহ্থারা সহজে নষ্ট হয় বলিয়া, অগ্রে দেইশুলি নিঃশেষ হয়। 
শিক্ঠ। কি রূপে নিঃশেষ হয়, বিশেষ করিয়া বলুন) 
সুক। শ্রক জমি ক্রমাগত আবাদ কবিতে খাকিলে অর্থাৎ বলয় 
বতসষ উহাতত ধান, পাট, আথ প্রভৃতি ফসলের চাষ করিলে, €শষ ফল 
এই ফীড়ায় যে, উহা! সোরাজান, ক্ষারজান ও হাড়জান শুছ্য হয়; 
. সোরাজান প্রভৃতি পদার্থ মাটা হইতে উঠিয়? উত্তিষের যেছে সঞ্চিত হুয়। 
উত্তিদ হদি জমিতে জন্দিয়া জমিতেই খাকিত, জমিতেই পচিত, তাহা 
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হইলে, দে ভয় থাকিত না, সোরাজান প্রভৃতিয় পরিমাণ ক্ষক্ষত থাকিত। 
শিশ্য। জমির ফসল জমিতে র্লাখিবার জন্য আমরা আবাদ ক্ষরি না, 
আমাদের উদেশ্ঠ ফসল আনিগ্া*আাপন আপন উদয় পুর্ণ করা। 

গুরু। হা, ভাহা সত্য । ফদল জমি হইতে তুলিয়া আনিকা গৃছে 
সঞ্চয় করা হইলে, ফসলের দেহ যে ঘে পদার্থে গঠিত, সেই সেই পদার্থ 
জমিতে কমে। এই প্রকারে জমির অন্তর্গত সোঁরাজান, ক্ষাসাম ও 
হাড়জান ক্রমে নিঃশেষ হয়। যেমন জলপূর্ণ কলসীয় তলে ছিত্র করিদ্ 
দিলে, কলদীর জল ক্রমে বাহির হইক্স! শেষ হয়, সেইক্সপ ক্রমাগত আবাদ 
করিলে জমির সোরাজান, ক্ষারলান ও হাড়জানও কলসীয় জলে ভায়, 
ক্রমে শেষ হইক্সা আইসে। কিন্তু ছিদ্র দিয়া যেমন জল বাহির হইতে 
খাঁকে, তেষলি মুখ দিয়া জল যোগ করিলে, কলসী যেমন পুর্ণ, সেইক্সগ 
পুর্থই গ্াকে, পেইরূপ ক্রমাগত চাষে জমির সোরাজান প্রস্ৃতি খেমন 
কমিতে থাঁকে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে উহা! যোগ করিলে, জমি্ন উর্বরতা 
অটুট খাকে। আরও, যেমন তল! ফুটা না করিলে, কলসী পূর্ব বৎ 
পুর্ণই থাকে, তেমনি পড়া ক্লাখিলে অর্থাৎ কোনও ফসল আবাদ ন/ 
ক্ষন্সিলে, জমির মোরাজান প্রভৃতি বড় কমে না, উহার উর্কারতারও হ্রাস 
হয সা। কোনও কোনও জেলাপ্স চাষীরা, ছুই চারি বৎসর অন্থর ছুই 
অফ বৎসর জমি পড়া রাখে, কেন পড়া রাখে বলিতে পার % 

* শিষ্য । বেখানকার জমি ভাল নহে, সেখানে এইরূপ পড়া না 
ল্লাধিঙ্দে জমিনে ফসল হয় না। 

খর । কেন হয় না, তাহা বলিতে পার ? 


১২ কৃষি [ উর্ধবরা ভূমি 


শিষ্য | হয় না তাহাই জানি, কেন হর না, তাহ' জানি না। 

খুকু । না হইবার কারণ এইমাত্র তোমাকে বলিলাম। ক্রমাগত 
বাদে, জমির সোবাজান প্রভৃতি গরদার্থ নিঃশেষ হয় । মাঝে মাঝে 
ছুই এক বৎসর আবাদ ফীঁক দিলে, জমিতে সেই পদার্থগুলি আসিয়া 
পুনরায় জমে । পড়াজমি ভাঙগিলে, এই কারণেই তাহাতে প্রথম প্রথম 
বেশী ফসল হয়। এখন বুঝিলে, এক জমি বহুদিন চাঁষ করিলে, কেন 
তাহাতে আর ভাল ফসল জন্মে না। পৃথিবী কিরূপে শন্ত হরণ করিতে- 
ছেন, পূর্ে জমিতে যেরূপ ফসল হইত, এখন লেরপ আর ফেন হয় না, 
তাহার কারণও বুঝিলে? 

শিব্য। ইা। এই বুখিলাম যে, জমিতে গাছ পালা জন্মিলে, উহাবা 
দমি হইতে সোরাজান, ক্ষারজান ও হাড়জান তুলিয়া লইয়া নিজ দেহ 
নির্শীণ করে। যেমন ভাত খাইয়া আমবা বাচির1 থাকি ও আমাদের 
শরীর বাড়ে, সেইব্ধপ গাছ পালাও সোরাজান, ক্ষারজান ও হাড়জান 
খাইয়! বাচিয়া থাকে ও বাড়ে । আমার বুঝা ত ঠিক হইয়াছে? 

খবর 1 হা, তোমার কথার ভাবটা ঠিক । তাহার পর? ? 

শি্ত। তাহার পর এই বুঝিলাম যে, সোরাজান, ক্ষারজান ও 
হাড়জান যে পরিমাণে গাছ পালাক্স প্রবেশ করে, সেই পদার্থ তিদাটি 
নেই পরিমাণে জমিতে কমে। বৎসর বৎসর আবাদে, উহাদের পরিমাগ 
ক্রমে আরও কমিতে থাকে । শেষে জমি, সোরাজান প্রভৃতি পদার্থশূর্ত 
হুইন্বা! পড়ে এবং তদভাবে জমিতেত্গাছ পালা আর জন্মে না। আমি সত 
ইহাই বুঝিলাম। 
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গুরু । হী, তুমি বাহা বুঝিরাছছ, তাহা! ঠিক । 
শিষ্য । আর একটি জিজ্ঞাসা করিবার কথা আছে,--অমিতে এই' 
মকল পদার্থ কোথা হইতে আইজ্ল ? 
গুরু। যে ধে পদার্থ হইতে জমির উৎপত্তি হয়, সেই সেই পদার্থ 
হুইতে সোরাজান প্রভৃতিরও উৎপত্তি হয়। 
শিষ্ত। তাহা হইলে জমির উৎপত্তি বুঝাইয়্া দেন। 





জমির উৎপত্তি । 

শুরু । কোনও কোনও নদীর জল বর্ধাকালে এত বাড়ে যে, তীর 
উপ্চাইয়া পার্ববর্তী গ্রামে ও মাঁঠে বন্তাব জল প্রবেশ করে। বন্তার জল 
শুকাইলে দেখা যায় যে, মাঠে “পলি” পড়িয়াছে; হয়ত যে জমি ফেবল 
বালিপুর্ণ ছিল, যাহাতে তৃণগাছটি পর্যাস্ত হইত না, তাহা! একহাত দেড় 
হাত পলি পড়িবা বেম্‌ চাষের উপযুক্ত হইয়াছে । কত বালিপূর্ণ “মানা” 
(নদীর উপকূল) ও বালি-পূর্ণ চড়া, এইরূপে বৎসর বৎসর উর্বর! ভূমিতে 
পরিণত হইতেছে। বাঁঙালরি অধিকাংশ জমির উৎপত্তিই এইরূপ । 

শিশ্যা। বুঝিলাঁম “পলি” পড়িয়া জমির উৎপত্তি হইল। কিন্ধ 
পগলি” কোথা হইতে আইসে ? 

গুরু। মাঁটী, বালি, “পলি” সকলেই উৎপত্তি পাথর হইতে। 
বদি কখন কোনও পাহাড়ে-দেশে যাইয়া থাক, তাহা! হইলে দেরি 
শ্বাকিবে বে, স্থানে স্থানে পাহাড়ের উদ্ধবিভাগের দুই তিন দ্বাঙ্গুল গাখন্' 
মাটী হইয়া! রহিরাছে। শীত, শ্রীক্ষ, রৌদ্র ও বাহুর গ্রতাপে, কঠিন 


১৪ : ঝ্লুধি [জমির 
পাথর, গতি মুুর্ভে, নরম মাটাতে পরিণত হইতেছে । আজি পাথরের 
উপর হইতে মাটা চাচিয়া তুলিয়া দিয়! যাও, এক মাস পরে 'আসিয়! 
দেখিবে, পাথরে আর এক সুর মাক হইয়! গিয়াছে । কঠিন পাথর 
ভইতে কি প্রকারে নরম মাটীর উৎপত্তি হয়, তাহা বুঝাইবার জন্থা 
একটি উদাহরণ দিতেছি । একখানি লোহার কোদাল কিছু দিন 
খাহিরে ফেলিয়া দ্বাখিলে, তাহাডে মড়িচা ধরবে! মড়িচা পরিফার 
করিয়া, পুনরায় কিছু দিনের জন্য কোদাল খানিকে বাহিরে ফেিয়া 
রাখ, পুনরায় তাহাতে মড়িচা ধরিবে । এইরূপ যতবার তাহা পরিকাক্স 
করিবে, তত্তবার তাহাতে মড়িচ। ধরিবে ও ক্রমে সমস্ত কোদালথানির 

ক্ষয় হইবে। এরূপ কেন হয় 

শিল্ক। রৌদ্র ও বর্ধাক়্ এরূপ হয় বলিয়া বোধ হয়। 

গুরু । যে কাঁরণে মড়িচা ধরিয়া কোদালের ক্রমে ক্ষন হয়, সেইরূপ 
কারণেই পাথর ক্রমে মাটা হুইয়। যায়। বৃষ্টি, রৌদ্র, বায়ু, শীত ও 
খ্রীপ্মের প্রভাবে, লৌহ মড়িচ৷ ধরে এবং পাথর ক্ষয় হুইয়া মাটা হুয়। 
মাটীর উপর কালক্রমে ঘাস, লতা ও গাছ জন্মে এবং উহ্থান্ধের শিকড় 
মাঁটার মধ্যে প্রবেশ করে। শিকড়ের তেজে পাথর ফাটীতে ও চূর্ণ 
হইতে থাকে। দেই সকল ফাটল দিয়া জল ও বায়ু প্রবেশ করাদ্ক, 
পাথরেক নিম্নভর অংশ পর্যন্ত ক্রমে মাটাতে পরিবর্তিত হইতে থাকে । 
ইহাই নৃত্বিকা উৎপত্তির দ্বিতীয় প্রণালী । বৃষ্টির পর, দেখিতে পাও যে, 
নাজ দিয়া মফ্রল। জল বহিয়। যায় ৮ বৃষ্টির জল কোনও পাত্রে ধরিলে 
জাহা। ময়লা দেখীয় না,.কিন্ত লালার জল কেম ময়লা! হক্স ? 


উৎপত্তি] সোপান ১৫. 
শিষ্য। মাটী মিশ্রিত হইয়! জল ফসল! হয়। 
গুরু। তাহা হইলেই বুঝিলে, উপরি উক্ত প্রকারে পাথর হইতে 
যে মাঁটা জন্মে, তাহাই ধৌত হইয়ী! বুষ্টির জল ময়লা হয়। যেখানকার 
জমি ঢালু নহে, সেখানকার মাটী জলে ধৌত হুইয়া! যায় বটে, কিছু 
তাহার পরিমাণ অতি সামান্ত। কিন্ত ঢালু জমির অধিকাংশ মাটাই, 
এইকূপে ধৌত হইয়া নালা দিয় গড়াইযা যায়। কতকগুলি নালার 
জল একত্র হইয়া বড় নালায় পড়ে, বড় নালা হইতে আরও বড় নালায় 
পড়ে, এইরূপে সেই ময়লা! জল ক্রমে নদীতে গিয়া পড়ে । নদীর জল 
যখন অত্যন্ত বাড়ে, তখন তীর উপ্চাইয়! নিকটবর্তী উপকূলে, গ্রামে ও 
মাঠে বন্তার জল উঠে। নদীর জলের স্তাঁয় বন্তার জলে শ্রে'ত থাকে না, 
কাজে কাজেই জল থিতিয়াঁ জমিতে “পলি” পড়ে । নদী শুকাইল, 
বন্যার জল মরিন, কিস বন্যার জলের সহিত যে মাঁটী আসিম্মাছিল, 
তাহার অধিকাংশ “পলিস-রূপে জমিতে পড়িয়া রহিল। এখন বুঝিলে, 
“পলি” কোথা হইতে আইসে এবং “পলি” পড়িয়া কি প্রকারে জমি হয়। 
শিল্প । এই বুঝিলাষ যে, পাখর ক্ষয় হইয়া মাটা হয়; সেই মাটা 
বর্ষার জুলে ধৌত হইয়া, নদটপথে বহিয়৷ অন্য স্থানে পড়ে। 
গুরু । ী, তাহা! হেই বুঝিলে যে, পাথর হইতেই সকল মাটীর 
উৎপত্তি! 


১৬ কৃষি [ উর্ববরা ভূমিতে 
উর্ববরা ভূমিতে কোন্‌ 'পদ্দার্থ কি পরিমাণে থাকে ? 


গুরু | মাটার উৎপত্তি বুঝিলে ত? 

শিষ্য । হী, পাথর হইতেই সকল মাটীর জন্ম। রৌদ্র, উত্তাপ, বৃষ্টি 
কাধু ও গঞ্ছছের শিকড়ের প্রভাবে, পাথর ক্রমে ক্রমে মাটী হয়) 

গুরু । কাজেই গাঁথরের প্রকৃতির উপর মাটার প্রর্কৃতি নির্ভর 
করে। যে পাথরে ক্ষারজান ও হাড়জান অধিক, তাহার মাটী অধিক 
উর্বর, আর বে পাথরে ক্ষারজান ও হাড়জান অন্ন বা নাই, তাঁহার 
মাটা অনুর্ববর!। 

শিষ্য । কৈ সোরাজানের কথা ত কিছু বলিলেন না? 

গুক। সোরাজানের উৎপত্তি একটু স্বতত্ত্। পুর্কেই বলিয়াছি, 
পাথর ক্ষয় হই! মাটা হনব এবং ঘাস ও গাছপালা ক্রমে সেই মাটার 
উপর জন্মিয়। থাকে । বে দকল ঘাস ও গাছপাল! মতিয়া যার ও"ষে 
সকল লতাপাতা ঝরিয়া জমিতে পড়ে, তাহা পচিয়াও ক্রমে মাটা হয়? 
পচা লত!, পাতা, ঘাম, জন্তদেহ প্রভৃতি পদার্থই সোরাজানের আকর; 
তাহাতে যে সোরাজান থাকে, তাহাই ক্রঙ্ছু পৃথক হইয়! মাটার সহিত 
মিলিত হয়। অতএব গলিত উত্ভিদেহ, ঈইর্ণরা ভূমির এক প্রধান 
অংশ । 

শিষ্য। পাথর হইতে ক্ষারভ্বান ও হাড়জান আসিল এবং গণ্নিভ, 
উতভিদ্দেহ হইতে সোরাজান আদিল, ইহ! ব্যতীত জন্ত কোনও উপায়ে 
কি উহাদের জন্ম হয় না? 


কি পদ্ধার্থ খাকে] সোপান ১৭ 


খুরু। পাথর ও গলিত উদ্ভিদদেহ হইতেই উহাদের দবন্ম, তবে 
য্রি আর কোনও উপায়ে জমিতে উহাদের উৎপদ্থি হুয়, তাহা এত 
সামান্য ও তুচ্ছ যে, তাহা না ধরিদেও চলে। বাঁযুতে ছুই একটি লোরা- 
জানযুক্ত পদার্থ আছে, যাহা! বৃষ্টির জলে গলিয়া মাটাতে আসিদ্া! পড়ে 
এবং মাটীতে সোরাজানের অংশ বৃদ্ধি করে, কিন্তু উহাদের পরিমাপ 
এত অল্প যে, তাহা ছাড়িয়া দিলেও ক্ষতি নাই। 

শিষ্য। যখন পরিমাণের কথা ভূলিলেন, তখন আমি জিজ্ঞাস! 
করিতে চাহি, মাটাতে সোরাজান, ক্ষারজান ও হাড়জানের পরিমীণ 
কিরূপ ? 

গুরু । উর্ধরা ভূমির উপরের আধ হাত মাঁটীতে, সোরাজ্গান, ক্ষার 
ও হাড়জানযুক্ত পদার্থ, এই তিনের মোট ওজন শতকরা এক হইতে 
জুই ভাগ। 

'শিষা। ভাল বুঝিলাম না । 

গুকু। অর্থাৎ একশত ভাগ ওজন মাটাতে, উপরি উক্ত তিমটি 
পদ্ধার্থের মোট ওজন এক হইতে ছুই ভাগ । আরও স্পষ্ট করিয়া 
বলিতেছি,_-একশত মণ মানীতে, সোরাদ্বান, ক্ষার ও হাড়জানবৃদ্ষ 
পদার্থের মোট ওজন এক হুইতে ছুই মণ। 

শিষ্ষা। য়ে সকল পদার্থে জমি উর্বর! হয়, তাহার পরিমাণ হাদি 
ভি অন্ন হইল, তাহা! হইলে জমির বাকী পদার্থ কি? 
»২ সরু । ৰাকী পদার্থ বালি, এটেনরা, চুপ এবং গলিত উত্ভিষমে | 
পাই চারিটি পদার্থ ই মৃভিকার প্রধান অঙ্গ। ইহানের পরিমাপের ইড়- 


১৮ হ্কুষি [উর্ববরা ভূমিতে 
বিশেষ অন্সারে, মাটী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, যথা! বেলেমাটী, 
এ'টেলমাটা, চুণেমাটী, পাঁতাপচামাটা, দোস়ণশ-মাটা ইত্যাছি। 

শিষ্য। যে সকল পদার্থে মাঁটা ত্্বরা হয় বলিলেন, তাহার পরি- 
মাপ, মাটীতে যদি এত অল্প হইল, তাহা হইলে মাটা উর্বর! হইল 
কিরূপে? 

গুরু। আর একটু তলাইয়। বুঝিলেই বুঝিতে পারিবে। সচত্তাচর 
একবিঘা চাঁষের জমির উপরের আধ হাত মাটার ওজন, ১২ হাজার 
ঝা সাড়ে ১২।০ হাজার ম্ণ। শতকর! এক হইতে ছুই ভাগের হিসাবে, 
সাড়ে বার হাজার মণ মাটাতে, সোরাজান, ক্ষার ও হাড়জানযুক্ত পদাঁ- 
ঘের মোট পরিমাণ, এক শত পঁচিশ হইতে ছুই শত পঞ্চাশ মণ। একফ- 
শত পঁচিশ মণ ধরিলেও, দশ বৎসরের ধানের ফসল, উহা! শেষ করিতে 
পারে না। 

শিষ্য। তবে বালি, গ্রটেল ও চুণ, যাহা মৃত্তিকার প্রধান অঙ্গ, 
তাহাতে উপকার কি? 

" গুরু। খাটা বালিতে উদ্ভিদের আহারোপযোগী কোনও পদার্থ নাই; 
কিন্ত সকল বালি খাটী নহে । অনেক বালিতে ক্ষারজান যিলিত থাকে, 
সেই সকল বালির ক্ষয় হইয়া ক্রমে ক্ষারজান বাহির হয়। 

শিষ্য । ইহা ব্যতীত বালির কি আর কোনও উপকারিতা নাই ? 

গুরু। আছে ধৈকি। যে সকল মাটীতে এ'টেলের ভাগ বেগী, 
তাহাতে ক্ষত্যস্ত জপ বসে, একবার জল দীঁড়াইলে, আর গুকাইজ্জে 
চাছে না । সেই জমিতে বাদি যোগ করিলে, জল-বসা বা জল-গাড়াণ 


কি পদার্থ থাকে] সোপান ১৯ 





দোষ দূর হয়। যে জমিতে জল দীড়ায়, তাহা এত শীতল হয় ঘে, 
তাহাতে কোনও ফৃসল জন্মে না । বালি যোগ্ন করিলে, সে দৌষ দূর 
হইযা, জমিতে উপযুক্ত উত্তাপ সঞ্চিত হয়। 

শিষ্য $ তবে এঁটেল এবং চুণেরও উপকারিতা আছে ? 

গুরু। হাঁ আছে। খাটা এটেলে উদ্ভিদের আহারসম্বন্ধীয় কোন 
পদার্থ নাই, কিন্তু এ'টেল মাটাতে প্রায়ই ক্ষার মিশ্রিত থাকে । এ'টে- 
লের এক বিশেষ গুণ এই ধে, ক্ষার যে কোনও প্রকারে এটেল স্পর্শ 
করিলে, তাহা এটেলে আটকাইয়া যায়। সেজন্য, এটেলের সহিত 
প্রাক্সই ক্ষার থাকে! 

শিষ্য । ইহা ভিন্ন এটেলের আর কোনও গুণ আছে কি? 

খুরু। এঁটেলের যোগে বেলে জমি উর্বর! হয়, এটেল জমির বিশেষ 
দোষ, তাহাতে জল দাড়ায় । বেলে জমি ঠিক তাহার বিপরীত, তাহাতে 
জল দীড়ায় না। উপযুক্তপরিমাণ জল না দীড়াইলে, কোনও জমিতে 
কিছু হয় না! সেজন্ত, বেলে জমিতে এটেল যোগ করিলে, তাহা সে 
ঘোষ দুর হয়। 

শিষ্য। চুণের উপকারিত। কি? 
শুরু । চুণের সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধ একটু শ্বতন্ত্র। উত্তিদের আঁছারের 
জন্য যে যে পদার্থ নিতান্ত আবস্তক, তাহার মধ্যে চুণ একটি। যেমন 
€ফারাজান, ক্ষারজান ও হাড়জান না থাকিলে, কোনও জমিতে ফসল 
ক্ন্মে না, চুণ না থাকিলেও সেইক্ষপ। ঞতবে চুপ নাই, এসন জহি ক 
বলিয়া, সোরাজান প্রভৃতির ন্তায় চণের ত্বত প্রাধার্ত বা আদর নাই । 


২5 কৃষি [উর্ব্বরা ভূমিতে 
ইহা ভিন্ন, চুণের 'আরও অনেক গুণ আছে । চুণ থাকিলে জমির প্রা্ক- 

স্তিক অবস্থার উপ্লতি হয়। 

শিষ্য । জমির প্রাক্কতিক আবস্থাচকি বুঝিলাম না। 

গুরু । প্প্রান্কৃতিক' পদ ব্যবহার করিয়াই, আমি তাহা। ভাবিয়া 
ছিলাম । যেমন জমিতে কতকগুলি পদার্থ থাকা নিতান্ত , আবশ্যক, 
সেইব্প তাহার কতকগুলি গুণ থাঁকাঁও নিতাস্ত আবস্তক। 'ষেমন 
সোরাজান প্রভৃতি পদার্থ না৷ থাকিলে, জমি অনুর্ববর1 হয়, সেইব্প 
জমিতে উপযুক্তপরিষাণ জল না৷ দীড়াইলে, উপযুক্ত ফাঁপ ও উপযুক্ত 
উত্তাপ না থাকিলে, তাহাতে ফপলের বিক্প হয়। জমির প্রথমোক্ত অব- 
স্থাকে রাসায়নিক ও শেবোক্ত অবস্থক্ষে প্রাকৃতিক অবস্থা বলে। প্রাক্ক- 
তিক ও বাঁসায়নিক অবস্থাসন্বন্ধে ক্রমে আরও বলিব । 

শিষ্য। গলিত উদ্ভিদদেহের উপকারিতা কি? 

গুরু । গলিত উত্ভিদদেহই লোরাজানের প্রধান আকর। কিন্ত 
উহ্ণতে জমির আরও অনেক উপকার আছে গীসছ। যেমন জল চুবিষ 
রাখে, মাটাতে গলিত উত্ভিদপদার্থ থাকিলে, তাহ! সেইরূপ জল চৃষিয়া 
বাখে। কি বেলে জমি, কি এটেল জমি, সকল জমিতেই গলিত উদ্ভিদর্দেহ 
উপকার করে । বেলে জমির গ্রধান দোষ, তাহাতে জল ফড়াক় না, 
উক্ত পদার্থ থাকিলে সে দোষ থাকে না। এ'টেল জমিভেও উহ অনেক 
উপকার রূরে, উহাতে এটেল জমির অতি আঠাল অবস্থা! দূর হয় ও 
আপ বৃদ্ধি হয়। তাহা! হইলেই বুঝিলে, গলিত উত্ভিদদেহে, ছঙ্গির 
রাষায়নিক ও ৮০ 





কি পদার্থ থাকে] সোপান ২১ 





শিষ্য । তবে কেবল সোরাঁজান, ক্ষারজান ও হাড়জান থাকিলেই 
জমি উর্বরা হয় না। জমিতে উপযুক্তপরিমাণ জল দাড়ান চাহি, 
তাহাতে উপযুক্তপরিমাঁণ উত্তাপ এ্রধং ফাপও থাক আবহ ৷ 

শুরু । হী! জমির উর্ধরতাসন্বন্ধে আরও আনক কথা আছে। 
সৌোর়াজান, ক্ষারজান ও হাঁড়জান থাকিলেই, জমি উর্বর হয় ন1। 
শতশত মণ সোবাজান, ক্ষারজান ও হাঁড়জান থাঁকিতেও, জমি অনুর্বর! 
হুইতে পারে । উহারা যে অবস্থায় সচরাচর জমিতে থাকে, তাহাতে 
ফসলের কোনও উপকার সম্ভবে না) মে অবস্থায় উহার! উত্তিদের দেছে 
গ্রবেশ করিতে পারে না, উহাদের স্বারা উত্তিদের কোনও উপকার 
হয় না। 

শিষ্য । আমি আপনার শেষ কথাটি ভাল বুঝিতে পারিলাম নাঁ। 
শতশত মণ সোবরাজান প্রভৃতি পদার্থ জমিতে রহিল, অথচ তাহাতে 
ফলের কোনও উপকার হইল না, তাহা কিরূপ ? 

গুরু । একটি উদাহরণ দিলেই বুঝিতে পারিবে । মনে কর, তুমি, 
আহারের জগ্ট, মাছ সংগ্রহ করিয়া আনিলে, কিন্ত তুমি কি কীচাযাছ 
খাইতে পার ? খাইবার পূর্বে মাছ রাধা আবস্তক | গাছপালা সন্বন্ধেও 
সেইরূপ। সোরাজান প্রভৃতি পদার্থ জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকিতে 
পাৰে, কিস্ত উহার! উদ্ভিদের পক্ষে অভঙ্ষা। যেমন কীচামাছ রধিলে 
খাইবার উপযুক্ত হয়, সৈইরূপ ভূমিস্থিত সোরাজান প্রভৃতি পদার্থ পন্তি- 
বন্তিত হইয়া, উদ্ভিদের ক্সাহারোপধুক্ত অন্স্থায় পরিণত হয়। কোনশু 
জমি, বথেষ্টপরিমাণ সৌরাজান ও ক্ষারজান থাকিতেও অনুর্ধর! রছি- 


২২ কৃষি [উর্ববরা ভূমিতে 
_শ্সছে, তুষি তাহাতে অল মাত্রায় সোরা যোগ করিয়া দেখ, উহ! শী 
উত্্ববা হইবে । 
শিষ্য । ইহার অর্থ কি? 
গুক। সোরায়, সোরাজান ও ক্ষাবজাঁন যে অবস্থায় থাকে, তাহা 
র'ধা-মাছের স্তায়, আবশ্তক হইলেই উদ্ভিদ তাহা সংগ্রহ করিতে পারে । 
মাছ যেমন আমাঁদের খাইবাঁব জিনিস, দুধও সেইরূপ থাইবার জিনিস! 
ডুধ আমরা কীচা খাইতে পাবি, কিন্তু মাছ কাঁচা খাইতে পা্সি না? 
সোয়ার সোরাজান ও ক্ষারজান উডভিদের পক্ষেছধ। জমিতে সোরাান 
ও ক্কারজান সচরাচর যে অবস্থায় থাকে, তাহা উডিদের পক্ষে কীচামাছ। 
আর একটি উদাহরণ দিতেছি শুন। শুনিয়া থাকিবে, যে সকল জাহান 
" জলে ডূবিয়! যায়, তাহার নাবিকের! সমুদ্র-জলে ভাসিতে তাসিতেও 
পিপাসায় মরে। তাহাদের চাবি ধারে জল, তবে পিপাসার মরে কেন? 
. কারণ সমুদ্রের জল পান করিবার উপযুক্ত নহে, তাহাতে এত লুণ 
তাহা মুখে দেওয়া ধায় না। উত্তিদের শিকড়ের চারি ধারে যথেষ্ট 
মোরাজান ইত্যাদি থাকিতেও, উদ্ভিদ মরিতে পারে, কারণ সেই সোরা- 
জান প্রভৃতি পদার্থ উপযুক্ত অবস্থায় নাই । 
শিল্প। সোর্াজান প্রভৃতি পদার্থ জমিতে কি অবস্থায় থাকে ? 
উহাদের প্রক্কত্তি কিরূপ এবং উহ্থারা জিতে কি প্রকারে এমন অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়, যাহাতে উত্তিদ্‌ সহজে উহ! সংগ্রহ করিতে পারে? 


সপ শপ পপিপসপি 
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সোরাঁজানাদি কি আকারে থাকিলে ভূমি উর্ববরা হয় ? 
-” গুরু । সোরাজান, ক্ষারজান ও হাড়জান মাঁটীতে নানারূপ 
আকারে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ্ষারজাম, সোরাজান, কি হাড়জান, সকল 
আকারে উত্তিদের কাঁজে আইনে না । যে আকারে উহাবা সহজে জলে 
গলে, অথবা পরিবর্তিত হইয়া উদ্ভিদে প্রবেশ করিতে পারে, সেই 
আকারে উহ্থার। উদ্তিদ-পৌ'ষধণের উপযুক্ত । দেই অবস্থায় থাকিলে জমি 
উর্ধরা হয় ও তাহাতে ফসল জন্মে । ক্ষীরজান, দোরাজান প্রভৃতি সার- 
পদার্থ, যত পরিমাণে জমিতে থাকুক না কেন, উহার! উপযুক্ত অবস্থায় 
ন! থাকিলে, থাকা না থাকা সমান । সোরাঁজান, সোরা-আকারে 
জমিতে থাকিলে, উদ্ভিদ তাহা! হইতে সোরাজান সংগ্রহ.করিতে পারে । 
কিন্তু টাটুকা' গোবর, গলিত উত্ভিদ্দেহ প্রভৃতি সারে, সোরাজান যে 
অবস্থায় থাকে, কোনও ফসল পে আকারে সোরাজান সংগ্রহ করিতে 
পারে না । পুর্ব্বে বলিয়াছি যে, পচাপাতা, ঘাস ও উদ্ভিদের মূল প্রভৃতি 
প্মীর্থই, সোরাজানের আকর ; কিন্ত সোরাজান সেই সকল বস্তুতে 
শ্বেক্ষপ মিলিত আকারে থাকে, তাহাতে ফসলের কোনও উপকার নাই। 
সেই সকল বস্ত ক্রমে পচিতে থাকিলে, উচ্ছাদ্দের অন্তর্গত মিলিত-সোরা 
জান, ক্রষে পরিবত্তিত্ধ হইয়া সোর। অথবা দোরার ন্যায় আকার ধারগ 
করে, সেই আকারে সোরাজান উত্তিদের উপকারী, নচেৎ তাহাতে 
কোনও উপকার নাই। ক্ষারজান ও হাড়জান সমবন্দেও সেইন্সপ। হাড়ে 
যথেষ্টপরিমাণ হাঁড়জান আছে ত্য, ক্ষিত্ত হাড়জান যেরূপ অবস্থার 
হাড়ে থাকে, তাহাতে তাহ উদ্ভিদে প্রবেশ করিতে পারে না । অবস্থার 





২৪ কৃষি [সোরাজানাদি থাকিলে 





পরিবর্তন না হইলে, হাড়ের হাড়জান উত্ভিদ-পোষণের অনুপযুক্ত । আমি 

যাহা বলিতেছি, তাহা সমস্ত বুঝিতেছ ত? 

শিষা। মোটের মাথায় আমি এই বুঝিলাম যে, জমিতে ক্ষারজান, 
হাড়জান ও সোরাঁজান নানাপ্রকার আকারে থাকে । তাহার মধ্যে 
কোঁনওটি উত্ভিদের পোষণোঁপযোগী, কোনওটি পোষণের অনুপযুক্ত । 

সুরু । আর এক কথা,জমির অন্তর্গত যে সকল পদার্থ জলে গলে, 
তাহার পরিমাণ শতকরা। ২ ভাগের বেশী হইলে, অন্ত সকল গুণ-সন্বেও 
জনি অন্ুর্বর। হয় । 


ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত উর্ব্বরতাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । 


গুরু। এক্ষণে আর একটি কথা বুঝিতে হইবে। উদ্ভিদের পৌঁষপো- 
পযোগী সোরাজান, ক্ষারজান, হাড়জান, চুণ ও অপরাপর পদার্থ উপ- 
যুক্ত অবস্থায় জমিতে থাকা চাহি ; কিন্তু তাহা হইলেও জমি উর্বর না 
হইতে পারে। যেমন তুমি আমি কেবল খাইবার জিনিস পাইলেই 
বাচিস্বা থাকিতে পারি না, শীতকালে শীতনিধারণের জন গায়ের 
কাপড় চাহি, গ্রীশ্রকালে উত্তাপনিবারণের জন্য ছাতা আবস্াক ; সেই- 
রূপ উত্তিদের পৌষশোপযোগী ভ্রব্য জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে ও উপযুক্ত 
অবস্থায় থাকিলেও, তাহা যথেষ্ট নহে, জমির অপরাপর গুণ থাক ঢাছি। 

(১) জলধারণাশক্তি-_অর্থাঞ্ জল আবদ্ধ বা আট্বাইয়া রাখিবাক 
শক্তি, মৃত্তিকাঁর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীস্ক। 


ভূমি উর্বর হয়] সোপান ২৫ 

শিষ্য। কোন্‌ প্রকার মৃত্তিকার জলধারণাশক্তি অধিক ও কোন্‌ 

্ম্ীকার মৃত্তিকার কম, জানিতে চাহি। 

প্র; বেলে মৃত্তিকার জলখারণাশক্কি কম ও এটেল ফৃত্বিকার 
বেশী। 

শিষ্য। এরূপ ইতরবিশেষ হইবাপ কারণ কি? 

গুরু। বেলেমাটার কণাসমূহ অপেক্ষারত বড় এবং এ'টেল মাটার 
কণা ছোট। কাজেই বেলে মাটীর কণাসমূহের অস্তর্ব্থী স্থান, ফাঁক 
বা ছিদ্র আফতনে বড় ও সংখ্যায় কম এবং এ'টেল মাটার কণাসমূহেক 
অস্তর্ব্তী ফীক আয়তনে ক্ষুদ্র ও সংখ্যাস্ব বেশী) চালুনীর উপর জল 
ঢালিলে যেমন চালিবামাত্র উহ ছিদ্র দিয়া গলিয়া! পড়ে; সেইলপ 
বৃষ্টির জল বা অন্ত কোনও প্রকার জল বেলে জমির উপর পড়িলে, উচ্ন৷ 
বানুকাকণার অস্তর্বস্থী ছিদ্র দিয়া একবারে বহু নীচে গিক্কা পড়ে, যে স্থানে 
ফদলের মূল থাকে, সে স্থান যেমন শুষ্ক, সেইরূপ শুষ্কই থাকে । এ'টেল 
ষাটীর কণাসমূহের অন্তর্স্তী ছিদ্র সকল ক্ষত, উহার উপর জল পড়িলে, 
উক্ত জল মৃত্তিকা প্রবেশ করিয়া, কণালযূহের গাত্রে আকৃষ্ট হইয়া 
থাকে, অধিক নীচে নামিতে পায় না। কাপড় ভিজিলে উহা! ফেন 
অনেক ক্ষণ ভিজ! খাকে, সেইন্প এ'টেল মাটা একবার ভিজিলে উন 
অনেক দিন ভিজা থাকে । কিন্তু বেলে মাটা চালুনীর হার ) জল উহার 
ছি দিয়া সীেলাযিহা রান উহা যেমন শুষ্ক সেইরূপ শুই থাকে । 

- শি্্য। তাহা হইলে আপনাস্ব মহত, যে নৃষিকার কণানমূহ অব 
শু, তাহা অধিক জল ধারণ করিতে সমর্থ। 
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গুরু । না, ইহার একটা লীম! আছে। ষে যুত্তিকার কপাসযুছ 
অকিক্ষুত্র, তাহার অন্তর্বর্তী ফীকগুলিও অতিশ্থশ্ম অর্থাৎ এত হস্ম যে 
তন্মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে ন1।* এন্সন্ত বৃষ্টির জল বাঘা-এ'টেলের 
মধ্যে প্রবেশ করিতে ন। পারিয্া, উহার উপর দীড়াইয় থাকে । বে 
মৃতিকাঁর কপাসমূহ নাতিক্ুদ্র নাঁতিরৃহত, তাহাই জলধাঁরণ করিতে 
সমর্থ । কণা! অতিবৃহৎ হইলে, জল মৃত্তিকার মধ্যে সহজে প্রবেশ করে, 
কিন্তু সহজেই এত নীচে নামিয়া! যাক যে, মাঁটার যে অংশে ফসলের মূল 
অবস্থিত, তাহা শুফ থাকে । কণ! অতিক্ষুত্র হইলে, জল মৃত্তিকার মধো 
প্রঘেশই করিতে পারে না, মৃত্ভিকাক উপরেই ঠাড়াইস্বা থাকে । এক্সপ 
জমিতে ধানব্যতীত কোনও ফসল জন্মে না, অথবা জন্মিলে পচিয়! 
যায়| জলবস! জমির অনুর্বারা হইবার আর এক কারণ, রৌদ্রের তেজে 
জল গুকাইতে আরম্ভ হইলে, উহা এত শীতল হস্থ ধে, উহাতে কোনও 
ফসল জন্মিতে পারে লা। 
শিষু। তাহা হইলে দোয়াশ অর্থাৎ বালি ও এ্ঁটেল মিশান 
মাটাই, লর্বাপেক্ষা ভাল বলিতে হইবে। আর এক করা জিজ্ঞাসা 
করিতে চাছি। চৈদ্র-বৈশাখ মাসে, যখন জমি একবারে শুকাইয়া যায, 
তখনও মার্টী খনন করিলে, অতি অল্প নীচেই সরস মাটা দেখা যায়। 
এই রস ব| জল কোথা হইতে আইনে ? 
গুরু ( জলধারণাশক্কির গার মৃত্তিকার এক দ্বিতীয় (২) শক্তি 
আছে অর্থাৎ জলোত্বোলন শক্তি $ বর্ধাকালে বৃষ্টির জল মৃত্তিক! ভেদ 
করিয়া এত নীচে গিয়া জমে যে, তথায় ফমলেয় মূল যাইতে পায়ে দার 
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্রীত্মকালে সেই জল মাটার তুশ্ষ ফাঁক বা ছিন্রু অবলম্বন করিয়া মার্টার 
স্উপরে উঠে এবং সর্ষের উত্তাপে বাম্পাকার ধারণ করিয়া, বাযুর সহিত্ত 
মিশ্রিত হয়। এইক্পে যেমন এক্ষ দিকে জঙজমির উপরিভাগে বাম্পে 
পরিণত হয়, সেইর্ধপ অন্য দিকে নীচে হইতে আরও জল উপয়ে উঠে। 
এজন্য অনেক দিন ধরিয়! বৃষ্টি না হওয়ায় জমির উপরের মাটা গুক্ষপ্রাঙ্ 
হইলেও, নীচের মাটী সরস থাকে । 

শিষ্য । নীচের জল উপরে উঠে কি প্রকারে, জানিতে ইচ্ছা! 
করি। | 

শুরু। যেমন শলিতা তৈল আকর্ষণ করিয়। উপরে তুলে, কালির 
উপরে ব্রটিং পেপার ধরিলে ব্লটিং পেপার কালি চুষিয়া উপরে তুলে, 
সেইরূপ, মাটী নীচের জল আকর্ষণ করিয়া স্উপরে তুলে! শুনি 
থাকিবে, পাট-বোঝাই নৌকা! বিনা ঝড়-ভূফানে যাঝে মাঝে হঠাৎ 
ডুবিয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, পাটের ছই একটা ছোট ঝুলিয়া 
নদীর জলে পড়ে শ্রবং নদীর জল লেই পাটের তৃত্র অবলম্বন বতরিদ্থা 
নৌকার উঠার, পাট ভিজিয়া এত ভারী হয় যে, অবশেষে নৌকা ভারে 
ভুবিয়া যায়। যে শক্তির প্রভাবে, গল এইরূপে হুত্ব বা ছিত্র অবলম্ক 
ক্দিয়া উপয়ে উঠে, সেই শক্তির নাম কৈলিক্াকর্ষণ ৰ' ছিন্তাকর্ষণ । - 

শিষ্য | এই কৈশিকাঁকর্ষণে ফসলের কি উপকার হয় ? 

শুরু । চৈত্র-বৈশাখ মাসে বৃষ্টি প্রায় হয় না! এবং রৌজের তেছে 
গঁির উপরের মাটা শুফ হয়, সেই সম্বয়ে কৈশিকাকর্ষপ-শক্তির প্রা, 
শীচে হইতে জল উঠিয়া উদ্ভিদের মুলে প্রবেশ করে। মে সময়ে এই 
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"জন উত্ভিদের জীবনের উপায় । যে জমির এই শক্তি নাই, তাহাতে সে 

সময়ে ফসল শুকাইয়! যায় । | 

শিষ্য। কোন্‌ প্রকার মৃত্তিকাঁর এই শক্তি আছে এবং কোন্‌ 
প্রকার মৃত্তিকার নাই ? 

গ্তরু। বেলে মৃত্তিকার এই শক্তি কম এবং এটেল মৃত্তিকার এই 
শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক | 

শিষ্য । এরপ ইতরবিশেষ হইবার কাঁরণ কি? 

গুরু । ঘে কারণে জলধারণাঁশক্তির ইতরবিশেষ হয়, ঠিক ফেই 
কারণেই কৈশিকাকর্ষণ-শক্তির ইতরবিশেষ হইয়া! থাকে । মৃত্তিকাঁকণা- 
সমূহের অন্তর্বত্তী ফাক বা ছিদ্র দিয়া, জল জমির নীচে হইতে উপরে 
উঠে এবং এই সকল ফাক যত শৃক্ষ হইবে, ছিদ্রাকর্ষণ-শক্তি তত অধিক 
হইবে। এ'টেল মৃত্তিকা ছিদ্র সস্্ম কাজেই উহার কৈশিকাকর্ষণ-শব্বি 
সর্ধযাপেক্ষা অধিক । বেলে জমির ছিদ্র বড়, কাজেই উহার কৈশিকা 
কর্ষণ-শক্তি কম। ছিত্র অতিবৃহৎ বা অতিহুস্ম হইলে, কৈশিকাকর্ষণ- 
শক্তির একবারে লোপ হয়, এজন্য থাটী বালি বা খাটা এ্রটেলের এ 
শক্তি নাই এবং উহা চাষের উপযুক্ত নহে। দোক্স'শ মাটার ছিক্র 
নাতিবৃহৎ নাতিনুক্ম, সেজন্ত উহার ছিত্রাকর্ষণ-শক্তি অতিশয় কম 
নছে এবং অতিশয় বেশীও নহে । এ শদ্ি অতিশয় বেশী হইলে, গনা- 
বৃষ্টির সময়ে ভূমির অন্তর্গত সমস্ত জল বাম্পাকারে উড়িয়া যায় এবং ফসল 
মরিয়া যাঁয়। একারণেই দীর্ঘকাথ অনাবৃষ্টি হইলে, এটেল জমির ফসল 
আগে গুকাইয়! যায়, দোক্সাশ জমি এঁটেল জমি অপেক্ষা অধিক দিন 
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'নাবৃষ্টি কষ্ট সহ করিতে পারে। এটেল জমির উপরের মা্টী চাষ দিয়া 
ফািয়! দিলে, ছিদ্রের বহুলতা। ও সুক্মতা নষ্ত হওয়ায়, ছিদ্রাকর্ষণ-শক্তি 
স্বাম হয় এরং জমির নীচের ভঃশ সরস থাকে । অতএব ছিড্রাকর্ষণ- 
শক্তি জমির পক্ষে কুরশেষ উপকারী হইলেও, স্থলবিশেষে ইহার উপকার 
ক্মন্পকারে পরিণত হয়। 
শিষ্য । আঙ্বিন-কান্ত্িক মাসের অনাবৃষ্টিতে কোনও কোনও ধেনো” 
জমি অত্যন্ত ফাটিয়! যায়, কোনও কোনও জমি ফাটে না, ইহার কারণ 
কি? 
গুরু । এ'টেল মাঁটা এবং গলিত উদ্ভিদর্দেহবিশিষ্ট মাটী বেশী ফাটে, 
বেলে মাটা বড় ফাটে না। কারণ প্রথমোক্ত উভয় মাটারই জলধারণা- 
শক্তি অধিক, কাজেই বৌদ্রের তেজে জল শুক্লাইয়। উহাদের আঘুকতন 
হ্রাস হয় এবং উহ্বারা ফাটে। কিন্তু বেলে জমির জলধাঁরণাশক্তি কম, 
এজন্ত উহা! শুষ্ক হইলেও আরতনে ত্রাস হয় না ও ফাটে না। এ'টেল 
মাটা সময়ে যময়ে এত ফাটে থে, উহার উপর চলিয়া যাওয়া বিপজ্জনক 
হইয়া উঠে এবং মুল ছিন্ন হইয়া উদ্ভিদ শুকাইয়া যায়। এ অনা- 
বৃষ্টিতে প্রথমোক্ত দুইপ্রকার জমির ধান আগে নষ্ট হয়। এটেল মাটার 
অনেক ৭ আছে সত্য এবং সেজন্র উহ! বেলে মাটা অপেক্ষা উর্ারা, 
কিন্ত উপরিউক্ত বিশেষ বিশেষ স্থলে উহ ফসঙ্গের বিদ্নকর হৃইয়া উঠে । 
সামান্ত বৃষ্টি হইলে, ,ধেলে জমিতে সহজে সেই জল প্ররেশ করিয়া, 
স্থুলের নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু সাসান্ত বৃষ্টিতে এ'টেল জধির কোনও 
উদ্নকার হয় না, বরং আ্বহুপকার হয়, জল'এ'টেল মাটাতে নহছে এানেশ 
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করিতে না পারায়, রৌদ্রের তেজে গুকাইয়! যায় এবং ইছাতে উপব্ষে 
মাটী কাঁচের স্চায় নিশ্ছিদ্র হয় ও শুকাইয়া ইষ্টকের স্ায় কঠিন ও ছুর্ভেত্ম 
হইয়া উঠে। যে জমিতে ফমল আছেঃ তাহার মাটী এরূপ কঠিন হইলে, 
ফসলের বিশেষ বিদ্ন ঘটে । আধি যাহা বলিতেছ্ছি তাহা বুঝিতেন্ন ত ? 

শিষ্য। আমি মোটের উপর এই বৃঝিলাম যে, জলধারণা ও 
জলোত্তোলন শক্তি, জমির পক্ষে বিশেষ উপকারী । সেজন্য এটেল "ও 
উদ্ভিদপদার্থবহুল মাটা বেলে মাটী অপেক্ষা! উর্বর1। 

গুকু। হাঠিক বুঝিরাছ। ছিদ্রবুল মৃত্তিকার তৃতীয্স (৩) গুণ 
আছে, উহ! রাত্রিকালে বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করিয়া আপন 
দেহে জলাকারে সঞ্চয় করে এবং সেজন্ত গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির অভাব হইলেও 
সরস থাকে এবং ফসল শুকাইয়া যায় না। চতুর্থ (8) সুবিধা, ছিদ্রবহুল 
যৃত্তিকার মধ্যে বায়ু সহজে প্রবেশ করে । মুত্তিকার মধ্যে বায়ু প্রবেশ না 
করিলে, উহার অন্তর্গত আহার্ধ্য পদার্থ সকল উদ্ভিদের পোষণোপঘুক্ত 
বাদুারিণত হয় না এবং মূল বৃদ্ধি পায় না। ইহা ব্যতীত অনেক 
সমক্নে, শৃত্বিকার মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ থাকে, বায়ুসংঘোগে তাহাদের 
বিষস্ধ দৃক হুম্ন। বাযু প্রবেশ না করিলে, বিশেষ বিশেষ জাহারয্য পদার্থ ও 
বিষাক্ত আকার ধারণ করে। জমিতে চাঁষ দিবার নানা উপকারিতার 
মধ্যে, ইহাই এক বিশিষ্ট উপকার যে, উহা দ্বারা বায়ু প্রবেশের প্রস 
বুদ্ধি ছয় 1 জহির প্রাকৃতিক অবস্থা সন্বন্ধে পঞ্চম (৫) কথা--সৃতিকার 
উপযুক্ত পরিমাণ উত্তাপ থাকা মাছি, লচেৎ উহা! শতগুণ থাকি 
আচ্ষরা। জলবদা জমিতে প্রধানতঃ একারণেই কোদও কৃসল অংগ 
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না। সাদা বর্ধের মৃত্তিকা অপেক্ষা কাল বর্ণের মৃত্তিকা উত্ভাপঞ্ধরণে 
স্রমর্থ। শীতকালে পালজ শাক অথবা অন্ত কোনও শাক, গথবা কপির 
বীজ বুনিয়া! তাহার উপর কয়লাৰ গুড়া ছড়াইয় দিলে, উদ্ক বীজ সকল 
শীদ্র অঙ্করিত হয়। প্রারুতিক অবস্থাসঘন্ধীর অপরাপর কথা, অগ্তব্র 
বর্ণিত হইবে । 





পুর্বব বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 


শিশ্তা। এ পর্যন্ত অনেক কথা শুনিলাম ও বুঝিলাম। কিন্ত 
উহাদের সহিত কৃষির কিন্ধপ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, এখন পর্যাস্ত তাহা! বলেন 
নাই, আমি সে বিষয় কিছু জানিতে ইচ্ছা করি। 

সরু । শীঘ্রই সে কথা শুনিতে পাইবে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত হাছ। 
বলিলাম, সজ্ষেপে তাহার বর্ণনা কর দেখি ? 

শিষ্য) আমি এ প্যন্ত চারিটি বিষয় জানিতে পারিসাছি। প্রথম, 
উদ্ভিদের দেহ, কতকগুলি পদার্থে গঠিত। উদ্ভিদ, বায় ও মৃত্তিকা 
হইতে সেই সকল পদার্থের উপকরণ সংগ্রহ করে। বায়ু হইতে হে 
'সফল শদার্থ সংগৃহীত হয়, তাহা! সকল সময়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
সবাক এবং তাহার পরিমাণের হাস-বৃদ্ধি মন্ুযোর আহত নহে, কাজে 
কাজেই তাহা কৃষকের আলোচনার বিষয় নহে। সুতিকা হইতে রে 
ফল পদার্থ সংগৃহীত হয়, তাহার অত্ভাব হইতে পারে ও হইয়া থঃকে- 
ছর্যং তাদের হরাস-বৃদ্ধি মকুষ্যের আনত, কাছে কাজেই তাহা কৃষকের 


৩২ কৃষি [পূর্ব বিষয়গুলির 
আলোচনার বিষয়। পাতা, বায়বীয় পদার্থের প্রবেশের ছ্বার এবং দুল 
মৃত্ধিকার প্রবেশের দ্বার, এই দুই অঙ্গ উদ্ভিদের মুখ বলিলেই হয্কু!_ 
দ্বিতীয়, মৃত্তিকা হইতে যে যে পদার্থ উত্তিদে প্রবেশ করে, যাহার জন্ত 
উত্তিদকে সৃত্তিকার উপর নির্ভর করিতে হুক, তাহার অধিকাংশই 
মৃস্বিকাতে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান, সে জন্ত কষককে কোনও চেষ্টা 
করিতে ব! কষ্ট পাইতে হয় না। যে কষেকটি পদার্থ চাষের জমিতে 
অপ্রতুল, অথচ যাহা ফসলের পক্ষে নিতান্ত আবশ্তক, তাহার জন্ত 
ক্কষককে যত্ব ও বষ্ট স্বীকার করিতে হয় এবং সেই কয়েকটিই ক্কষকেন্র 
ক্সালোচনার বিষয় । সোরাজান, ক্ষারজান, হাড়জান্‌ ও চুণ, এই চারিটি 
পদার্থ শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত । এই চাঁরিটি পদার্থ ই জমিতে নানাপ্রকার 
অবস্থায় থাকে । এক অবস্থায় একটি পদার্থ উদ্ভিদের উপকারে আসিতে 
পারে, আর এক অবস্থায় সেই পদার্থ ই উত্তিদের কোনও উপকারে না 
আসিতে পারে । অতএব উপরি-উক্ত চারিটি পদার্থ উপযুক্ত অবস্থাক়্ ও 
উিপমুক্ত পরিমাণে থাকা চাহি। তৃতীয়, যে সকল পদার্থ জলে গলে, 
তাহার*পরিমাণ অধিক হইলে, জমি অন্ত সকল গুণসত্বেও অনুর্ধরা হয়। 
চতুর্থ, জমিতে জলধারণা-শক্তি, জলোত্োলন-শক্তি উত্তাপধারণা-শক্তি 
প্রভৃতি কতকগুলি প্রাকৃতিক গুণও থাকা চাহি। উপরি-উক্ত সরল 
ধের একত্র স্বাবেশ হইলে, জমি উর্ধরা হুয়, নচেৎ তাহা কম বেশী 
অন্ুর্বরা | 

গুরু । এদেশে জলের অভাবই চাষের বিশেষ বিস্বকর। যাহাতে 
বলের অভাব ঘুচিয়া সন্ভাব হুর, তাহারই প্রতি বিশের লক্ষ্য কৰিছে 
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হইবে । পেজন্ত মির ঘল-ধারণা ও অনোতোলন শক্তির বিষয় বিশেষ- 
সুপ জানা আবশ্তক। এই দুই শক্তির অতাবই ভারতদর্ষে অনুষ্্বর ভার 
প্রধান কারণ। 

সারের আবশ্যকতা । 

গুরু । উত্ভিদ্‌ ও মৃত্তিকা সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা শুনিলে, এখন 
সেই সকঙ্জ কথার মহিত কৃষির কি দন্বন্ধ, তাহা শুন। বন-জঙ্গলের 
ভূমিতে শভ শত বৎসর ধরিয়া গাছ খালা জন্মিতেছে, তথাপি তাহ! 
অনুব্বরা হুর ন' | কিন্ত তোমার চাষের জমি ক্রমেই অনুর্করা হইতেছে 
কেন এরং উহাকে কিরূপে পুনবায় পূর্ব উর্বারা করা যাইতে পারে, 
বলিতে পার? 

শিষ্য । চাষের জমিতে সার দিলে, তাহা উর্ধরা হয় জানি। কিন্ত 
বঝে দার দিতে কে ঘাক়? অথচ বনে গাছ পালা বেস্‌ জন্মিতেছে। 

সরু) বনে সারের প্রয়োজন হর না। গ্রাছ আপ্না-আপনি 
জন্িয়া, আপনা-আপনি বড় হইতেছে, উহাদের পাতা ঝরিয়া ৪ 
ভাল পালা তাক্ষিয়া, আপনাঁআপনি জমিতে পড়িতেছে, অবশেষে গাছ 
বুদ্ধ হইয়! জঙগিতে পড়িয়া পচিতেছে। কাজে কাজেই যে সকল পধণর্থ 
জমি হইতে উত্ভিষ্ে প্রবেশ করে, তাহ পুনকায় জমিতে আসিয়া! পড়ে, 

- জমির কোনও জিনিস নষ্ট হয় না, অথব! কমে না, বরং ইন্াতে জমির 
উপকার হুয়। কারণ উদ্ভিদ, মূল দ্বার। জমিয় তলা হতে যে সক 
পঙ্গার্থ সংগ্রহ করে, উদ্ভিদের দবংদ হইলে, তাহা জগির উপর একত্র হয়া 


, ৩৪ কুমি [সারের 
শিষ্য । জমির উপরে তাহা একত্র হইলে, উদ্ভিদের লাভ কি? 
গুরু ( এই লাভ যে, যে সকল পদার্থ অতিকষ্টে জামির তল! হইড্রে 
সংগ্রহ করিতে হইত, উদ্ভিদ তাহা অনায়াসে জমির উপর হইতেই পায়।। 
গলিত উদ্ভিদ্দেহ যে, জমিব পক্ষে ক উপকারী, তাহ! পূর্বেই বলি- 
যাঞ্ছি। ইহাই সৌরাজানের প্রধান আকর, অতএব ইহা? প্রচুর 
পরিমাণে থাকিলে জমিতে সৌরাজানের অপ্রতুল হয় না। বনে ইহার 
অভাব নাই । আঁরগও, বনে যে সকল পণ্ড বাস করে, উহাবা বনের 
পাতা ও বনের ঘাস খাইয়! বড় হয় এবং মৃত্যুর পর, উহাদের মৃতদেহ, 
জমির সহিত মিলিত হয়, তাহাতে জমিধ কোনও অংশ নষ্ট হয় না। এই 
সকল কারণেই পতিত জমি, অর্থাৎ যে জমিতে কখনও, অথবা! বহুদিন 
ধরিয়া আবাদ হয় নাই, তাহ! “ভাঙ্গিলে, প্রথমে বড় উর্বর হয়। 

শিষ্য | হা, একথ। শ্বীকাঁর কবি( সকল গ্রামেই প্রায় এক একট! 
করিস! "ভাগাঁড়” আছে, গ্রামের সমস্ত মরা-গরু সেই ভাগাড়ে ফেলিয়া 
দেওয়া হয়। কোনও সময়ে যদি ভাগাড় ভাঙ্গিয়া আবাদী জমি হয়, 
ভাহ! কিছু দিন খুব উর্বর থাকে । 

স্খরু। ভাগাড়-জমি কেন উর্বর হয় জান? ভাগাড়ে বছুকাল 
হইতে আবাদ ন! হওয়ায়, ঘাস ইত্যাদি উত্তিদ আঁপন।-আপনি জনিত! 
জাঁপনা আপনিই মরে ও পচে এবং গরুয্প রক্ত, মাংস ও হাড় ক্রমাগত 
মিয়া, তাহার তেজ আরও বৃদ্ধি করে। কেবল ভাগাড় কেন, সক 
জমিই কিছু দিন পতিত বাখিলে, তাহার তেজ পুনরায় কিছু দিনের আস্ত 
বাডে। কিন্ত যে উপায়ে বন, অথবা পতিত জমির তেজ না কষিকা 
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বরং বাড়ে, আবাদী জমিব পক্ষে তাহা সম্পবে না । চাঁষের জমিতে ধাস 
,অঞ্চবাঁ অন্ত ফসল হইলে, আমবা তাহা গৃহে লইয়া গিয়া, হয় নিজে খাই, 
না হয় গরুবাছুবকে খাওযাই, তাহা্ম কোনও অংশ জমিতে আর ফিরিয়া 


আইসে না। 
শিষ্য। ধান চাল ইত্যাদি আমব! নিজে না খাইয়া, অথব! গরু- 


বাছুরকে না খাওয়াইরা, করমিতে ফেলিয়া দ্যা আসিতে পারি না? 

শুরু মেই জন্য বনেষ জমিতে সাব দিবার প্রয়োজন হয় না, কিন্ত 
চাঁষেব জমিতে সাব দেওয়া নিতান্ত আবশ্তক। যে জমির ফসল থাইকা 
অন্ষ্য ও গরুবাছুব জীবিত থাকে। সেই জমিতে মন্থ্য্য ও পশুর মলমুক্র 
ঘোঁগ করিলে, আঁব কোনও সাব দেওয়া আবস্তাক করে না; কিন্তু 
তাহা সম্ভবপর নহে এবং সম্ভবপর নয় বলিয়াই, তোমাদিগকে সার- 
ব্যবহার করিতে হয্ব। 

শিষ্য । কেন, আমরা ত কোনও কোনও জমিতে গোবর দিক্ব] 
থাকি। 

গুরু । ভা, গোবর দিলে জমির পদার্থ জমিতে কতক পরিমীণে 
ফিরিয়া দেওয়া! হয় সত্য, কিন্তু তাহা! জমির পক্ষে যথেষ্ট নহে। 

শিষ্য । জমির অন্তর্নত যে সকল পদার্থ উত্ভিদে প্রবেশ করে এরং 
উদ্ভিদের সহিত যাহা আমরা গৃহে লইয়া! আসি, তাহার ষকল খুলিকেই 
ক্ষি সাররূপে জঙ্গিভে ফিরিয়া! দিতে হয়? 

সরু । না। থে সকল জসি নিতঠুস্ত কম তেজী, তাহাতে পায় 
মকল পদার্থঘগুলিই ফিরিয়া দেওয়া আবহীক, কিন সমগ্মচর জঙিকেকুই 
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একটি পদার্থের অভাব হয়, ঘন্তগুলি প্রচুর পরিষাণে ধ্বীকে । 
সেঞ্জন্ত, সচরাচর জম়িভে জাগ্রূপে ছুই একটি পদখর্খ যোগ কলিগ 
ষথেষ্ট। 


গোবর-সারের কথা। 

শিষ্য । অন্তান্ক সারের কথা শুনিবার পূর্বে, গোঁধরের বিষন্ধ 
বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। আমরা সুবিধা পাইলেই জমিতে 
গোর দির্ষ। থাকি এবং তাহাতে প্রত্যক্ষ উপকার পাই, অথচ তাহার 
রিষয় কিছুই জানি ন। 

গুরু । পল্লীগ্রামে প্রায় সকল গৃহস্থের বাটার বাহিকেই যে, এক 
একটি সারের গাদা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাভে কি কি পণ্ার্থ থাকে? 

শিশ্যু। তাহাতে গরু বাছুরের মলমুত্র ও খড়কুটা ইত্যাদি পদার্থ 
দেখিতে পাওয়া যায় । 

গুরু । মলমৃত্রের গুণের ইতরবিশেষ অন্ুনারে, গোবর-সারের গুণে 
ইত্তরবিশেষ হইয়। থাকে | মহিষের মূল, গরুর বল এবং ঘোড়া মল, 
সমান তেজস্কর নহে। পণুর জাতিবিশেষে মলের শের ইডরবিশের 
হ্য়। উহাদের অবস্থা ও আহারের ইতরবিশেষেও মঙ্লের গুণে ইতর- 
বিশেষ হই খাক্ষে । মল-সম্বন্ধে যেরূপ, মুন্র-সন্বন্কেও সেইরূপ । ইহ! 
ব্যতীত, মলের সহিত যে পরিমাণে খড়-কুটা ও অন্তান্ত পদার্থ দিজিত 
খাক, ভাঙার উরও গোবব-স্যনের গুপাস্তণ নির্ভর কঙ্ে। বাখিবার 
পদ্ধতি অুযারেও থোবর-সায়ের গুণের হাস বৃদ্ধি হই! ্ীকে |. , 
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শিশ্ষ। আপনি যাহা বলিলেন, তাহার বর্ণনা বিস্তৃতরূপে গুনিতে 
সঈস্ছাকরি ঘোড়া ও গর্ুয় মলের কি গ্রীভেদ, তাহাদেক় অবস্থা ও 
আহার অনুসারেই বা মলের কিরূপ প্রতেদ হয়, তাহা পলুন। 
স্বর । ঘোড়ার মল অপেক্ষা গরুর মলে জল আনেক বেশী, সেজন্য, 
ঘোড়ার মল গোবর অপেক্ষা অধিক সারবান্‌। ছাগল ও ভেড়ার নাদিত 
গ্রকারণে গোবর অপেক্ষা সারবান্‌। পণ্ড জাতি অনুসারে এপ্রকার 
প্রতেদ হইয়া থাকে । অবস্থা অনুসারে মলমৃত্রের গুণের হ্থাস বৃদ্ধি কেন 
হয়, তাহ সহজেই বুঝিতে পাবিবে। একটি বাছুর ও একটি বুড় গরু, 
উতক্পের মলমূত্র কথনও সমান তেজস্কর হইতে পারে না! বাডুরের 
বাড়িবার মুখ, কাজেই আহারে যাহা কিছু সারপদার্থ থাকে, তাহ) 
উনার দেহপুষ্টি ও দেহবৃদ্ধির জন্টাই ব্যবহার হইয়া যায়, মলমূজ্জের সিক্ত 
তি অগ্লপরিমাণই সারপদার্থ বাহির হয়। কিন্তু একটি বুড় গরুত্ব 
অবন্থা ঠিক ইহার বিপরীত। তাহার আর বাড় নাই,দাহার আহারের 
অন্তর্শতত সারপদার্থ অধিকাংশই মলমৃত্রের সহিত বাহির হয়। সেই 
কারণে ছুপ্ধবতী গাভীর মল-মূত্র, যে গাভী ছুপ্ধ দেয় না, তাহার মলম্ৃতর 
আগেছণ নিরুষ। 
শিষ্য । জাতি ও অবস্থা ভেদে পণ্ডর মলমৃত্রের গুণেক্ কেন প্রভেষ্ব 
হয় যুবিলাম। আঁছারাগি লশ্বন্ধেও সে কথা দ্ানিতে চাহি । 
-স্তিক্কা। থে গরু কেধল থড অথবা হাস খায়, তাহার মলমূত কষ 
.ভেজক্কর ) কিন্তু যাহার! ভূষি,' কলাই, ভাত ইত্যাদি খাইতে পঙ্গি, 
গাহাদের খলসূতর অধিক তেজন্কর। জাতি ও অবস্থা ভেদ বঅপেজ্জা, 
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আহার ভেদের উপর মলমূত্রের তেজ অধিকতর নির্ভর করে। খড়কুটা 

ও অগ্ঠান্ট নিকৃষ্ট পদার্থ অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকিলে, সারের ০৫ 
বে কমিবে, তাহ! আর বলিতে হইঞ্চে না। 

শিষ্য । গোবর-সার রাখাসম্বন্ধে এখনও কোনও কথা! বলেন নাই, 
তাহা শুনিতে ইচ্ছা কবি। 

গুরু । আমাদেব দেশে গোবর সার রাখিবার প্রণালী যেরূপ, 
তাহাতে গৌবরেব অধিকাংশ সারপদার্থ নষ্ট হইস্! যায়। জ্চরাঁচর 
বাড়ীর বাহিরে, কোনও থোলা স্থানে, গোবর গাঁদা কন্তিয়। রাখ! হয়। 
ফি রৌদ্র, কি বর্ষা, তাহার উপর কোনও প্রকার ঢাক! দেওয়া হয় 
না। বৌডেে উপরের অংশটা একপ্রকার প্রায় পুড়িয়। যায়, কিন্তু তাহা- 
স্তেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। বর্ধার জলেই গোবর-সারের বিশেষ ক্ষাতি। 
গোবরে যে মকল তেজস্কর ও সারবান্‌ পদার্থ থাকে, তাহার সমন্তই 
প্রায় বর্ধাব জলে ধুইয়া যায়। 

শিষ্য । তথাপি গোবর-সারে জমির অনেক উপকার ও ফসলের 
খুব ভেজ হয়। 

গুরু । ভা করিয়া রাখিলে অর্থাৎ বর্ষার লে ধুইয়া যাইতে না 
দিলে, জমির ও ফদলের আবও উপকার হয়। অতএব, ধাহাতে সার- 
গাদায় ব্ধার জল না পড়ে. তাহার উপায় করা আবশ্তক। ইহ! ব্যতীত, 
ছে স্থানে সারের গাদা দেওয়া হর, সে স্থানটি একটু বাছিযা! লওয়া 
উচিত! বেলে-মাটীর উপর কখবেও সারের গাঁদা দিবে না, কারু গে 
রের সারগদ্ধার্থ জলে গলিম্বা মাটার নীচে চলিয়া যাইবে ।-এ'টে্গ ফাটাল 
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গর্ভ ফাটিয়া ও গর্তের তলা কু্ুস্‌ দ্বার! পিটাইয়া, তাহাতে গোবসের 
পা দিলে, উপরি-উক্ত আশঙ্কার সম্ভাবনা কম । 
শিশ্য। এ'টেল মাটাতে গর্ত ধরিয়া, তাহাতে গোবরের গাদা দিয্া, 
বর্ষাকালে ঢাকিয়। দিতে পারিলেই, যদি গৌবরের তেজ নষ্ট ন! হয়, 
তাহা হইলে, অনেকেই ত তাহা করিতে পারে । 
গুরু । মনে থাকিতে পারে যে, নোরাজান, ক্ষার ও হাড়জান, রঃ 
তিনটি পদার্থ সারের প্রধান জিনিস। গোবর সারে এই তেজস্কর তিনটি 
পদার্থই আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, গোবর-সারে গরুবাছুরের মলমৃত্র 
উভয়ই থাকে । মল অপেক্ষা মৃত্রে পৌরাজানের অংশ অনেক বেশী, 
সেই জন্ত যাহাতে মৃত্র নষ্ট না হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টাকরা উচিত। 
বর্ষার বলে মুত্রই আগে ধুইয়া যায়, কাজে কাজেই সারের প্রধান পদার্থ 
লোরাজানই আগে নষ্ট হয়। দুধের মাখন তুলিলে যেমন তাহার তেজ 
ও গুণ হ্রাস হয়, গোবর-সারের মুত্র ধুইয়া যাইলে, তেমনি তাহার স্কেজ 
ও খণ কমিতা ফাঁক! 
শিষ্য । গোবর-সারে সোরাজাঁন, ক্ষার ও হাড়জান, কি পরিমাপ 
থাকে, জানিতে ইচ্ছা করি । 
সুরু) থোরর-সারে শতক! প্রায় ৭৫ ভাগ জল, বাকী ২৫ ভাগ 
“কঠিন পদার্থ, অর্থাৎ একশত মণ গোবর-সারে জল বাদে ২৫ মণ কঠিন 
. পদার্থ? সেই শুষ কঠিন পদার্থ পুড়াইলে জভি অল্পপরিমাণ ভল্ম পড়ি 
. একে, বাকী সমব্ত জলিয়া ক্বায়, অর্থ%, উপরি-উক্ত ২৫ মণ কঠিন পর্ার্থ 
পপুড়াইলে, ৬৭ সপ গরিমাপ ভক্ম পড়িয়া থাকে, বাকী ১৮১৯ হণ পদার্থ 
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জলিয়া ঘায়। ভন্ম, অর্থাৎ যে অংশ জলিয়! যাঁর ন?, তাহাতেই ক্ষার ও 
হাড়জান থাকে এবং যে অংশ জলিয়। যায়, তাহাতে সোরাঁজান থাকে 
ফেবল সোরাজানাদি পদার্থ থাকে বঙ্গিয়াই গোবর-সার উপকারী মছে) 
গোবর-সারযোগে জমির প্রাকৃতিক অবস্থার উন্নতি হত্ব, অর্থাৎ মৃত্তিকান্ন 
জলধারণ! ও জলোতোলন-শক্তির বুদ্ধি হয়। কাজেই এদেশে চাষের 
বিশেষ বিদ্ব যে জলাভাব, তাহা! হাঁস হয়। 





গোবরের ছাই! 


শিষ্য। আপনি পূর্বে বলিয়াছেন যে, সৌঁবাজানই জমির পক্ষে 
বিশেষ প্রয়োজনীয় সার। কিন্তু আপনি এইমাত্র ববিলেন, গোঁধন্ন 
পুড়াইলে, উহার সমস্ত সোরাজান জলিয়া নষ্ট হয়। তাহা হইলে গোঁথ- 
রের ছাই ও গোবর, উভকবের ভে কি সমান নহে? 
শুরু । না। ছুধ ও ছানার জলে যে সম্বন্ধ, গোবর-সার ও গোষরের- 
স্থাই, এই ছুইয়েরও সেই সম্বন্ধ । যেমন হুধ হইতে ছানা! শ্রস্বত করিলে, 
দুধের সারাংশ ছানার সহিত বাহির হইজ্থা ঘা, হানাক্স জলে প্রান্ম 
কিছুই থাকে না; সেইরূপ গোর-সার পুড়াইলে, গোষরের প্রধান 
'স্জস্কর পদার্থ লোরাজান মষ্ট হয়। জার ও ছাড়জাদ লোরাজানৈত্ব 
টাক নষ্ট হয় মা, তন্মেব সছিত রহিত্ধ। ঘা, কিন্ধ ক্ষার ও হাকুজান 
দোক্ষাাজের স্কাত মৃজ্যঘাদ্‌ পদদীর্ঘ নছে। টি 
শিষ্য । স্সামাধেন্ বিশ্বাল ছিল, জমিতে গৌবদ্ব-সারের পিদবার্থে 
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গোতরের ভন্ম দিলেই চলিতে পায়ে । বে আমাদের সে বিশ্বান ফি 
"সুজ? 
খুকু । সম্পূর্ণ ভূল নহে। জদন্মিতে কোনও সার না দেওয়া অপেক্ষা, 
গোধরের ছাই দেওয়াতে অনেক উপকার আছে । ছাই-এর সহিত্ত ষে 
ক্ষার ও হাড়জান থাকে, তাহাতেও জমির তেজের বুদ্ধি হয়, ছাই'না 
দিলে তাছা হয় লা। তবে না পুড়াইয়া সম্পূর্ণ গোবর দিলে, জমিষ 
যেন্ধপ তেজ বাড়িবার সম্ভব, কেবল ছাই যোগে তত দুর বাড়ে না। 
ইহায় কারণও উপক্নে বলিয়াছি,_ গোবর পুড়াইলে যে থে পদার্থে মৃত্বি- 
কার জলধারণ! ও অলোভোলনা-শক্কির বৃদ্ধি পায়, তাহা জলিয়া যায় ও 
ত্বাহার মহিত সোরাজানও নষ্ট হয় । 
শিল্ত। বুখিলাম যে, গোবর সার ও গোঁবর-সারের তল্ম। উভচর 
আনেক প্রভেদ ; কিন্ত তাহা জানিয়া আমাদের বিশেষ কোনও উপকার 
দেখি না। গোঁৰর যদি জমিতে দিলাম, তাহা হইলে আমরা ভাত 
রশাষিব কিসে? আমাদের এমন অবস্থা মহে যে, গোবর জমিতে দিষ্বা, 
কাঠ কিনিয়া, তাহার জালে ভাত রাঁধি। 
তরু । ভূমি যাহা বলিলে, তাহা ঠিক এবং তাহা! আমিও ধেস্‌ ধুঝি। 
আমরা লফলেই জানি, শীতের সমর গাতে কাপড় না দিলে ব্যাঙ 
উপক্ছিত হয়, বেজন্ট অতি দীন ভুঃবীও, হে কোনও উপায়ে হউক, কাপড় 
যোগাড় করিরা গায়ে দেয় । ভিক্ষুক জানে যে, তাহার হুথগোধ্য 
শিল্তক্ষে হুধ দেশুয়া ইচিভ এবং একটু দুধ অংগ্রাহ কদিতে পালে, 
ম্বৃদিয়া শিশুকে ফেে। ছুখের অতাষে ভিক্ষুক শিশুকে পিটুলিনগোর। 
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পান করিতে দেয়। সেইরূপ, আমরা যদ্দি জানি যে, অদগ্ধ গোবর-লার 
ভন্ম অপেক্ষা অধিক তেঞস্কর, তাহা হইলে, গোবর না পুড়াইয়া, অক 
জমিতে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারি। কিস্ত যদি আমরা! গোকর- 
. সারের ও ভল্মের গুণের প্রভেদ না জানি, যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে 
ঘে, উভয়েরই সমান তেজ, তাহা হইলে, আমাদের সে চেষ্টা করা 
সম্ভব । কোনও বিষয় জানা আর না জানার এই প্রভেদ। যখন 
ভুমি প্রভেদ জানিয়! এবং চেষ্টা করিয়াঁও, গোবর পুড়াইতে বাধা হইবে, 
তখন, শিশুকে ছুধের পরিবর্তে, পিটুলি-গোল। দিবার যায়, জমিতে 
গোবরের পরিবর্তে ভণ্ম দিতে পার । 
শিষা। পুর্বে যে, পরিমাণের কথা৷ বলিতেছিলেন, তাহার বিশেষ 
বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি। 
খুরু। পৃর্বে বলিয়াছি, একশত মণ গৌবর-সাঁরে জল বাঁদে প্রায় ২৫ 
মণ কঠিন পদার্থ। উক্ত ২৫ মণ কঠিন পদার্থে মোটের উপর ২০২২ 
সের সৌরাজান, ২০।২২ সের ক্ষার ও ১০১২ সের হাড়জানময় পদার্থ 
বাকে। 
শিষ্য । আপনি পুর্বে বলিয়াছেন যে, সচরাচর মকল আবাদী 
জমিতেই মোরাজান, ক্ষার ও হাড়জান, এই তিনটি পদার্থের অস্তাৰ 
কইয়া থাকে। গোবর-দার যোগ করিলে ত সকল অভাব" দূর হইতৈ 
পাকে? 
গুরু। হী, গোব-সার জমির সকল অভাব দুর করিতে পায়ে? 
. রে সকল পদার্থ জমি হইতে উত্ভিদে প্রবেশ করিয়া! উডিদকে পোষণ 
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করে, গোবর-সারযোগে, তাহার প্রধান প্রধানগুলি জমিতে পুনপ্লায় 
বক্ষিরিয়া আইনে ও সেইজন্য, জমির তেজ শীঘ্র কমে না। গোবর-সায়ের 
সায়, যে সকল সারে উদ্ভিদের পুষ্টিকর প্রধান দ্রব্য কল থাঁকে, তাহা'- 
দিগকে পদাধারণ” লার বলা যাইতে পারে, তাহাতে সকলগ্রকার 
জধির উপকার হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু যে সকল সারে, উদ্ভিদের 
প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান পদার্থের মধ্যে, ছুই একটি হাত্র থাকে, 
তাহাদিগকে “বিশেষ” সার বলা যাইতে পারে । 
গুরু । রেড়ীর খল, সরিসার থল, হাড়, নীলের শিঠি প্রভৃতি "নাধা- 
রণ” একং নোরা, চুণ প্রভৃতি “বিশে” সারের উদ্বাহরণ। ইহাদের 
বিষয় বিশেষ করিয়া ক্রমে বলিব, আপাততঃ গোবর-দারের বিষয় আর 
যাহা কিছু বলিবার আছে শুন। 


টাঁটুকাও পচা গোবরের প্রভেদ। 

গুরু। টাটকা ও পচা গোবর-সারে অনেক প্রভেফ। টাটকা 
গোবরে দোরাজান যেরূপ অবস্থার থাকে, তদ্দার। উদ্ভিদের পোষণ 
হইতে পারে না, তাহাতে উদ্ভিদের কোনও উপকার নাই। গোবর 
পচিলে, তন্তর্গত সোরাজানের অবস্থা! পরিবন্তিত হইয়া, তাহ! উ্ভিমের 
পোবণোপযোগী, হয়) এবং অন্তান্ক সারপদার্থও সোরাজানের হায় 
পোষণোপযুক্ত অবস্থায় পরিণত হুয় ৮ 

শিষ্যা। তাহ হুইলে বমিতে পচন টাটকা! গোবর দেওয়া! উদিত? 


উট কৃতি টিটিকা ও পচা 


শুক । জমিব মাটা অনুসারে তাহাতে পচা খআথব। টাটকা গোধির- 

সারি দেওয়ার বাঘস্থা করা উচিত । ধেলে মাটীতে ফসল দিবার পর 
আধা কিক্চিং পূর্বে, পচা-সার দেওগ্রা উচিত এবং এ'টেল মাটাতে 
ফসল দিবায় অনেক পূর্বব হইতে টাটকা গোবর দেওয়া যাইতে পাকে? 
আমাদের দেশে যেন্প বভ পু হইতে গোবর-লার দ্রিবাব নিয়ম, 
তাহাতে দকল জছিতেই টাক অথবা কম-পচা গোবর দেওয়া ভাল। 

শিষ্য । গোবর-সাঁর দেওয়ার এক্সপ ইতরবিশেষ করিবার কারগ 
কি? 

স্যু। পূর্বেই বলিয়াছি, বেলে জমির ধারণা শক্তি কম, অর্থাৎ 
বৃষ্টির জল জমির উপর পড়িতে না পড়িতেই, জমির তলাম্ব গিয়া উপস্থিত 
হয়্। ফসল দিবার বহু পূর্বে বেলে জমিতে পচা-সার যোগ করিলে, 
বৃষ্টির জলে গোবরেব তেজস্কর পদার্থ সকল গলিয়া, জমির তলাম্ পড়ে ; 
জমিতে যখন ফসল দেওয়! হয়, তখন সে গোবরে উহ্হার কোনও উপ- 
কার হয় না, ফসলের মূল, তত দূৰ নীচে নামিতৈ পাঁরে ন7া। ফসল 
দিবাকর পর, অথব! কিঞ্চিৎ পুর্বে, বেলে জমিতে পচা-সায় দিলে, গোব- 
পনের তেজগ্বর পদার্থ সকল পঙে সঙ্গে উত্ভিদের মধ্যে প্রবেশ ফরে। 

শিষ্য। ভাহা হইলে, যেলে জগিতে পূর্ব্ব হইতে টাট্কাপার দেওয়া 
ঘাইিতে পায়ে ) ফলজ দিবার সময় তাহা পটিয়া প্রস্তুত হইয়া খাকে। 

গুকু। হী, বেলে জমিতে পুর্ব হইতে টাটুক। সার দিলে শত ক্ষতি 
নাই। তবে সুবিধা হইলে, ফসলেক উপর পটা গোবর দেওয়া সর্বাপেক্ষা 
ভাল । গোব-শাঁর়ে আর এক উপকার আছে। ইহাতে বেলে জমির 
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ধারগা-শক্তির বৃদ্ধি হয় । গামছা! যেমন জল চুষিনা রাখিতে পারে, সেই- 
ক গোবর-সার জল চুষিয়। রাখে। এ কথা পূর্বে বলিয়াছি, মনে 
থাকিতে পারে। 

শিষ্য । হাঁ, মনে আছে, আপনি বলিয়াছেন, গোঁবর-সার ও 
উদ্ভিদের গলিতদেহ, সকলপ্রকার জমির জলধারণা শক্তির সামঞন্ত 
করে। 

গুরু। সেই জন্ত, এটেল জমিতে গোবর-সার যোগ করিলে, উহার 
জলবসা দোষ নষ্ট হয়। অতএব, গোবর-সার দিলে জমিতে কেবল 
উদ্ভিদের পোষণোপযোণী প্রধান প্রধান পদার্থ যোগ কর! হয়, তাহ 
নহে, উহার প্রাকৃতিক অবস্থারও উন্নতি হয়; বেলে জমির জলধারথা 
শক্তির বুদ্ধি এবং এঁটেল জমির জলবসা দোষ হাস হয়।, এটেল জমির 
ধারণা-শক্তি বেশী বলিয়া, পূর্ব হইতে টাটকা সার যোগ করিলে, 
তাহার পারাঁংণ ধৌত হইয়া নষ্ট হয় না। 

শিষ্য। তবে বেলে জমিতে ফসলেব সঙ্গে পচা-গোবর এবং শ্রটেল 
জমিতে ফসলের পূর্ব হইতে টাটুক। গোবর দেওয়াই ভাল? 

শুরু । হাঁ। গোবর-সার সম্বন্ধে আর এক কথা আছে। জমিতে 
বে বৎসর গোঁষর-সার দেওয়া হয়, সেই বৎসরই সারের সমস্য তেজ 
ফুরাইয়া যায় ন! । দুই বৎসর ব্যাপিয়! তাহার তেজ থাকে । 
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গুরু। গোবব-সারের কথ যাহা! বুণিলাম, তাহা বুঝিলে ত? 

শিষ্য। ই], জমিতে দিবার জন্য, যে তিনটি পদার্থ আবশ্ত ক্ষ, অর্থাৎ 
সোরাজান, ক্ষারজান ও হাঁড়জান, তাহা গোবর-সাঁরে পাওয়া যায়। 
ইহা ব্যতীত, গোবর-দ'রের অপরাপর গুণও আছে; যাহাতে দ্ধমিতে 
উপযুক্ত উত্তাপ ও উপযুক্ত ধারণা-শক্তি থাকে, গোবর-সার দ্বারা সে 
কাধ্যও সাধিত হয়। গোবর-সাব ছারা জমির প্রায় সর্বপ্রকার অতাব 
দুর হয় বলিয়া, ইহাকে সাধারণ-সার বলা যায়। 

গু । আরও অনেক সাঁধারণ-সাঁর আছে, কিন্ত গোবর-সার 
সর্বাপেক্ষা ভাল। লতা, পাতা, ঘাঁস ও জীবজস্তুর দেহ'পচাইয়া সার 
প্রস্বত করিলে, তাহ! “সাধারণ” সারের কার্য করে। সমুদ্রের ধারে, 
অনেক স্থানে জলজাত লতাপাতা পাওয়া যায়, সমুদ্রের জলে উহার! 
আপনা-আপনি জন্মে, আপনা-আপনি মরে । সেই সকল লতাপাতা! 
তুলিয়া জমিতে দিলে গোবরের কাঁজ করে। পুকুর ও বিলের গাঁজও 
(ঘাম) এইপ্রকার। 

শিষ্য । আপনি থলের কথা বলিয়াছিলেন, উহা কিপ্রকাঁর সার ? 

"গুরু । রেড়ীর খল, সরিষার থল. নারিকেলের খল ইত্যাদি সর্ব্ঘ- 
প্রকার খল; কতকটা গোবয়ের স্কায় কাধ্য করে, কিন্তু পোবর ও 
খলেক খের অনেক প্রভেদ | গোবরে ঘে পাঁরমাণ সোরাজ্ান থাকে, 
খলে তাহা অপেক্ষা ১০1১১ গুণ বেশী) কেন্তু খল অপেক্ষা গোবরে ক্ষার 
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ও হাঁড়জান বেশী। থলে অল্পপরিমাঁণ ক্ষার ও হাঁড়জান এবং অধিক 
প্র্রিনলাণ নোরাজান থাকে বলিয়া, খলকে সোরাজানমন়্ সীর বল। যাইতে 
পারে। গোবর-সার ও খলের অঙ্গর এক গ্রভেদ এই যে, খলে জলের 
ভাগ অনেক কম। এক শত মণ গোবর-সাঁরে ৭০৮০ মণ জঙ "হইবে, 
কিন্তু এক শত-মণ খলে জল ১০১২ মণের বেশী হইবে না। খল, জমির 
প্রাকৃতিক অবস্থারও উন্নতি করে। গোবর-সারের ন্যায় খলের তেও, 
এক বতলরে নিঃশেষ হয় না । খলে সোরাজান ষে আকারে থাকে, তাহা 
সহজে উদ্ভিদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, জল ও বাধুর সংযোগে 
ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া, উদ্ভিদেৰ মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে । 
সেই জন্ত, খলের তেজ জমিতে ছুই বৎসর পর্য্যস্থ থাকে । গোবর- 
সম্বদ্ধেও একথা! বলা হইয়াছে । 
শিষ্য । তাহা হইলে এক বৎসর জমিতে খল দিলে, দুই বৎসর আর 

খল দেওয়া আবগ্তক্ষ হয় না? 

গুরু । এক বৎসর যথেষ্টপরিমাঁণ খল দিলে, নিদান পক্ষে আর 
এক বৎসর তাহাতে খল দেওয়! আবন্তযাক হয় না। 

শিব্য। সকল সারই কি এইরূপ? সকল সারের তেজই ফি এই- 
কূপ স্রুমে ক্রমে গ্াকাশ পান্থ? 

সওয়। লা, অগ্প্রক্কার সারের উদ্যাহয়্ণ ক্রমে দিব, এক্ষণে উপ- 
ক্বোক্ত প্রকার সাপের আরও দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। 


০ 
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হাড় ও হাড়ের প্রয়োগ । 

শুরু । আমাদের দেশে গরু, বাছুর, মহিষ ও অন্যান্য জীবস্ন্ঞর 
হাড়, যথেষ্ট পরিষাণে পাওয়া ঘায়) উহাতে উত্তম সার প্রস্তুত হইতে 
পারে; কিন্ত আমাদের দেশে হাড়, সারের জন্য গগ্রায় বাবন্ৃত হয় 
না। হাড়ে, অল্পপরিমাঁণ সোরাজান ও বহুণরিমাণ হাড়জান আছে। 
জমিতে হাড় বোগ করিলে, হাঁড়ের সোরাজান ও হাড়জান, গাটার 
সহিত মিলিত হইয়া, উহার তেজের বৃদ্ধি করে। হাড়ে শতকর প্রাস্স 
৪ ভাগ সোরাজান ও ২৩ ভাগ হাড়জানময় পদ্দার্থ আছে, অর্থাৎ এক 
শত মণ হাড়ে ৪ মণ “দারাঞজান ও ২৩ মণ হাড়জানম্য় পদার্থ । হড়ি 
জমিতে ক্রমশঃ পরিবর্থিত হস্ব বা পচে । আন্ত-ছাড় অপেক্ষা গু'ড়াান্ড 
শীঘ্র পচে। হাড় যত অধিক চূর্ণ হইবে, তত শীঘ্র পচিবে। শীত- 
প্রধান দেশ অপেক্ষা গ্ীক্ষপ্রধান দেশে, হাড় অল্প দিনে পচে। কিন্ত 
এদেশে হাড় ব্যবহারের একটি স্বতন্থ প্রতিবন্ধক আছে। জল-বাখু 
গুণে হাড় এদেশে যত শীঘ্র পঢ়ক না কেন, গুঁড়া-হাড় অপেক্ষা আস্ত- 
হাড় পচিতে অনেক বেশী সময় লাগে । সেইজন্য, জমিশ্যে আস্ত-হাড় 
না দিয়া, খুঁড়াহাড় দেওয়া উচিত । কিন্ত আমাদের দেশে হাড় শুড়া 
কবিবার কোনও সহজ উপায় নাই। যত দিন পর্যাস্ত ন! হাড় গুঁড়া 
কবিবার স্হজ.উপায় হইতেছে, তত দিন পর্যন্ত হাঁড় ব্যবহারের সুবিধা 
নাই। 

শিষ্য। অন্ত কোনও প্রবণারে কি হাড় ব্যবহার করা যাইতে 
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গর । এক সহজ উপায় আছে। ছাড় পুড়াইয়া কয়লা প্রস্তাত- 
করিলে, সেই কয়লা অনায়াসে গুড়া করা বাইত পারে। অথবা 
তাহাও যদি সুবিধা না হয়, হাড় গুড়াইর! ছাই করা যাইতে পারে। 

শিষ্য । যদি এত সহজ উপারে জমিতে হাড় দেওয! চলে, তাহ! 
হইলে হাড় গুঁড়া করিবাৰ প্র্বোজন কি? 

সুক। হাড় গুড়া করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে । উপয়েই 
বলিয়াছি, হাড়ে হাড়জানময় পদার্থ ও সোরাজান আছে। হাড় পুড়া- 
ইলে সোরাজান ধূরণর সহিত উড়িয়া যাক্স। হাড় পুড়াইস়্া একবারে 
ভল্ম করিলে, সমস্ত সোরাজান উড়িয়া যায়, ভন্মে বিশুমাত্র সোরাজান 
অবশিষ্ট থাকে না) কিন্তু সম্পূর্ণদ্দপে না! পুড়াইয়া কয়লা! প্রস্তত 
করিলে, তাহাতে অভি অল্পমাত্রায সোরাজান অবশিষ্ট থাকে । কাঞ্ছে 
কাজেই হাড় পুড়াইলে, সোরাজান নষ্ট হয । কিন্তু হাড়ের অন্য অংশ, 
অর্থাৎ হাঁড়জানমরর পদার্থের কোনও ক্ষতি হয় না, সমস্ত হাড়জান, 
ভশ্মের সহিত পড়িয়া থাকে! 

শিষা। কিন্তু তাহা হইলে ত হাড়ের কেবগ একটি জিনিস 
পাওয়া গেল? 

সরু । নে কথা সত্য, কিন্ত হাড়ের একটি প্রধান অংশ ত পান্ডয়া 
গেল ? হনে থাকিতে পারে, কত বার বলিয়াছি যে, লারের মধ্যে দন 
তিনটি পদার্থ প্রধান, তাহাদের মধ্যে সোরাজানই অধিক মূল্যঘান্‌। 
হাড় পুড়ীইলে হাড়জান নষ্ট হয় না সত্য, কিত্ত হাড়ের মুল্যবান্‌ পার 
ধসোরাঞজজান নই হইয়া ঘায়। হাড়ে লমব্ত কংশ পাইতে হইলে, হা 
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গোড়ান চলে না, হাড় গুড় করা! আবন্তক। তবে একবারে ছাড় 
ব্যবহার না করা অপেক্ষা, হাড়ের ভস্ম ব্যবহার করা অনেক ভুুলু। 
হাড়-ভস্মে সোরাঁজান না থাকুক, যথেটপরিমাণ হাঁড়জান থাকে । 

শিশ্ত । এমন কোনও উপায় কি নাই, যাহাতে হাড়ের সোরাজান 
৪ হডজান, উভরই নষ্ট না হর, অথচ তাহ দ্বারা হাড়ের ব্যবহার সহজ 
হইয়া উঠে? - 

শুরু । উপায় অনেক আছে, কিন্তু সে সকল উপায় আমাদের 
দেশের পক্ষে খাটে কৈ? 

শিষ্য। না থাটুক, কিন্ত বলুন দেখি শুনি। 

গুরু। এক উপায়ের কথা ত পুর্বে বলিয়াছি,_হাঁড় গুড়া করা; 
কিন্ত আমাদের দেশে হাড় গুঁড়া করিরার সহজ যন্ত্র নাই। বিলাত 
প্রভৃতি দেশে সে সকল যন্ত্র আছে, তাহার মুল্য এত অধিক যে, তাহা 
আমাদের দেশে প্রচলিত হইতে পারে না। দ্বিতীয় উপায়ের কথা! 
এখনও বলি নাই। বিলাঁতে গন্ধকদ্রাবক নামে একপ্রকার তরুল 
পদার্থ প্রস্তত হর; উহা যোগ করিলে হাড় নরম হইয়া সন্বজে গুড়া 
হয়। গন্ধকদ্রাবক-সংযোগে হাড়ের আর এক পরিবর্তন হয় । হাড়ে, 
স্াড়জান যে অবস্থায় থাকে, উহ! সে অবস্থায় উত্তিদের মধ্যে প্রবেশ 
কবিতে"পারে না। মাটীর সহিত কিছু দিন থাকিলে, উত্তাপ, জল 
ৰাযু ও অন্যান্য পদার্থসংযোগে» হাড়ের অন্তর্গত হাড়জানের অবস্থা ক্রমে 
পরিবর্তিত হয়; তন উহ! উত্তিদের মধ্যে প্রবেশ করে। আস্ত-হাড়ের 
এইরূপ পরিৰর্ভন হইতে যত “সময়, আবশ্তক, খ"ড়াভাড় তাহ আপে] 


ছাড়ের প্রয়োগ] পোপান ৫১ 


অনেক কম সমরে, উদ্ভিদের পোষণোপসুস্ত অবস্থায় পরিণত, ছয়। 
মাই বে পরিবর্তন ক্রমশঃ হইয়। থাকে, গন্ধকদ্রাৰক-যোগে, সেই 
পরিবর্তন অর্লকালে সাধিত হয়" গন্ধকদ্রাবক যোগ করিলে, হাড়ের 
হাড়জানময় পদার্পের এরূপ পরিবর্তন হয় যে, মাটাতে যোগ করিবামান্র, 
ভাহা উদ্ভিদে প্রবেশ করিতে পাবে। 

শিষ্য । তবে হান্ছে গন্ধকদ্রাবক যোগ করা হয় না কেন? 

গুরু । কাবণ এদেশে গন্ধকব্রাবক অধিক পরিমাণে গ্রস্ত হক্্ না, 
সেইজন্ত ইহাব মল্য বড় বেখী । 

শিব্য। তাহ! হইলে আমি বুঝিলাম যে, পুড়াইতে হইলে হাড়ের 
প্রধান অংশ অর্থাৎ মোরাজান, নষ্ট হয়) আর না পুড়াইীলে যদিও 
কোনও অংশ নষ্ট হয় না, কিন্তু তাহাতে উদ্ভিদের শাদ্র কোনও উপকার 
হয়না। উদ্ছিদের আশু উপকারের জন্ত, হাড় গুড়া করা অথবা 
গন্ধকদ্রাবক ছারা গলাইয়া লওয়া আবশ্যক, কিন্ত আমাদের দেশে 
তাহার কোনও সুবিধা নাই । এমন স্থলে কি করা উচিত ? 

গুরু । এমন স্থলে হাড়ের ভস্ম অথবা হাড়ের কবলা ব্যবহার 
করা উচিত । 

শিষ্য । এমন কোনও উপার নাই কি, বাহাতে হাড গুড়া না 
হউক, সহজে খঞ্জ খণ্ড করা যাইতে পারে ? 

গুরু । আমিও তোমাকে দেই উপায়টি এইবার বলিব মনে করিতে, 
ছিলাম । এক থাক্‌ গোবর ও এক থাচ্ছ হাড়, এইরূপে ছাড়ের পাদ 
দিয়া, চারি পাচ অঙ্গুলি পরিমাণ মাটী জথব! গোবর দ্বারা তাহা ঢাক 





রহ কৃষি [হাড় গত 


দাও এবং গোমূত্র দিয়! মাঝে মাঝে সেই হাড়ের গাদাটিকে ভিজাইরা 

াও। এইরূপ কৰিলে, এক মাপের মধ্যে হাড় ভাপ্সাইয়!ঞরূম 
হইবে তখন তাহা বাহির করিয়া€ টেঁকি দিয়া কুটিলে, ছোট্ট ছোট 
হইয়া ভাঙিয়া যাইবে এবং কতক অংশ গুড়া হইবে 

শিষ্য । তাহা হইলে আমাদের দেশে আপাততঃ হাড়ের ভ্ম অথবা 
কম্বলা এবং তাঁপ্দান হাড়ের খণ্ড, এই তিন প্রকারে হাড় ব্যবহার কর! 
ফাইতে পারে । বিলাত প্রভৃতি দেশে হাঁড়ের কি খুব ব্যবহার ? 

গুরু । সে সকল দেশে হাড়ের খুব ব্যবহার । তথায় চাস্গীরা 
ছধিকাংশ হাঁড় গন্ধকদ্রাবক দ্বারা গলাইয়। ব্যবহার করে। কিস্তুসেখানে 
হাড়ের দর এত বেশী যে, তাহার! ভাড়ের পরিবর্তে আর একটি জিনিক 
অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়াছে। মাটার নীচে হইতে যেমন কয়লা- 
পাথর খড়িরা বাহির করা হয়, তাহারা সেইরূপ মাটা খুঁড়িয়া এক- 
প্রকার সুড়ী পাথর বাহির করিয়াছে । উহাতে হাড়ের স্যার যথেষ্ট- 
পরিমাণ হাড়জান পাওয়া যায়। ভাঁড় অপেক্ষা উহা পন্তা বলিয়া 
তা্ছারা হাড়ের পরিবর্তে, সেই পাথর আজি কালি নশেষ্ট পরিমাণে 
ব্যবহার করিতেছে । তাহারা সেই পাথর চূর্ণ করে, অথবা গম্বকড্রাবক 
ঘ্বারা' গলাইরা লয়। 

শিষ্প। আমাদের দেশে ত পাহাড় পর্বত রহিয়াছে, সেক্গপ সী 
শাখর কি এদেশে পাওয়া বায় না? 

স্বক্চ। আমাদের দেশে জঅনেক'ব্দিনিসই আছে ও পাওয় হার, 
“কিন্তু আমর! তাহা ব্যবহার করিতে শিখিক্বাছি কৈ? অনুনন্ধান দ্বার! 


হাড়ের প্রয়োগ] সোপান ও 
পাথর বাহির করিতে কেন হইবে ? আমাদের দেশে বে হাড় নষ্ট হয়, 

* ভাহপঞ্গব্যবহার শিথিলেই বেষ্ট । 

শিল্পা। জধিতে হি পরিমাপেছাড় দেওয়! উচিত ? 

শুর বিখা প্রতি ১ মণ হইতে ২ মণ হাডভল্ম, খরা ৫ জপ 
হইতে ১০ গণ হাড়ের খণ্ড দেওয়। উচিত। 

কাথ-ভাঙ্গা মাটী ও সোরা। 

শিষ্য । আপনি খল, গোবর, হাড় প্রভৃতি অনেক সীরের বর্ষ 
ঘলিলেন। কিন্ত মর! শাকের জমিতে ও আলুর জমিতে কথ-ভাক্গা 
মাটা ব্যবহার করি ও তাহা হইতে বথেষ্ট উপকার পাই, ইহার ধারণ 
কি? 

গুরু ॥ কীথ-ভাঙ্গ! ঘাটীতে জঘির মে তেজ বুদ্ধি হয়, তাহার বিলেন্ 
কার আসক্ছে। কীখ-তাজ] মাটাতে সোরানাগক পদার্থ হিশ্রিষ্ত থাকে, 
দেই ষোর। থাকার জন্যই, কাথ-তাজ। মাটার এত গুগ। 

ছিন্! প্লোরায় এমন কি পদার্থ আছে, লাছাুর জন্তা, রাসিয় পক্ষে 
উহ এত উপকাধী? 

দ্থক। কোরাম দোবাঝার ও ক্ষানস। এই ছুইটি পদার্থ যাও । 
খই ছুইটি পর্ষার্থ ষির পক্ষে বন়্ উপকারী । বিশেষতঃ ক্ষার ও সো 
আন, যে আকারে সোরার থাকে, তাহা সহজেই উদ্ভিদের মধ্যে প্রথেশ 
করিয়া, উহার পোষণ করিতে পারছে একখা পুর্বে নি মনে 
ঞক্ষিতে খানে । 


ও কৃষি [কাথ-ভাঙ্গা 





শিষ্য । হা, সোরাজান সকল আকারে উদ্ভিদের মধ্যে খ্রেবেশ 
করিতে পারে না, আপনি পুর্বে বলিয়াছেন । 

শুক। গোবর-সারে অথবা উতিদের গলিতদেহে অথবা! খলে 
সোরাজান ঘে অবস্থায় থাকে, পরিবর্তন না হইলে, উত্ভিদ্‌ তাহা সংগ্রহ 
করিতে পারে না। সোরার সোঁরাজান সেপ্রকার নহে, মাঁটাতে 

₹যোগমাত্র জলে গলিরা, তাহা উত্ভিদের মধ্যে প্রবেশ করিতে 

থাকে । দেই জন্ত, জমিতে সোরা যোগ করিলে সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া 
বাষ। 

শিষ্য। তবে সঙ্গে সঙ্ষে ফল পাইতে হইলে, গোবর অথবা খল না 
দিধা, সোরা দেওয়াই উচিত ? 

গুক। যদি জমিতে সোরাজ্ান যোগ করিয়া, অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে, তাহার ফল পাইবার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে গোবর অথবা অন্ত 
কোলও আকারে সোবরাজান যোগ করা অপেক্ষা, সোরা-আফারে 
সোরাজান যোগ করা উচিত) সোরায় যত বীর ফসলের উপকার 
হয়” আর কোনও সারে তত শীত্ব উপকার হয় না। বেলে জমি অপেক্ষা 
এ'টেল জমিতে, সৌরার উপকার বেশী । কারণ, বেলে জমিতে সোরা 
দেওয়ার পর, চাপিষা বৃষ্টি হইলে, তাহা ধৌত হইয়। নষ্ট হয় । কিন্ত 
টেল জমির এমন কোনও ক্ষমতা আছে, যদ্ার! সোর! ধৃইয়া যাইতে 
পীক্ষামা । * 

» শ্ছি।, 'মাটীতে ফোরা কিেগে জন্মে? 
শুরু। গাছের পাতা, মূল ও শাখা এবং জীবজস্তর লনেছে 


মাটী ও সোরা) সোপান ৫৫ 
" বথেষ্টপরিমাণ সোরাজানময় পদা্দ থাকে । জল, বায় ও উত্তাপের 

প্রলী্ব এবং মাটীর সংযোগে, উপরোক্ত দোরাজানময় পদার্থ পরিবর্থিত 
হইয়া সোরা উৎপন্ন হয়। ফেমাটাতে গাছের পাতা, মূল প্রভৃতি 
নাই, অথবা জীবজস্তর দেহ আপিয়া পড়ে না, তাহাতে সন! উৎপন্ন 
হয় নাঁ। 

শিষ্য । সোরা উৎপন্ন না হইলে জমির কি ক্ষতি? 

গুরু । ক্ষতি আছে। উপরোক্ত গাছের মূল ও পাতা এবং জীব- 
জন্বর দেহস্থিত সৌরাজান, উদ্ভিদের মধ্যে প্রবেশ করিতে ও তাহার 
পোষণ করিতে পারে না। উহার! মাটার সছিত মিলিত হইয়া, ক্রমে 
সোরা অথব] সোবার ভ্তায় পদার্থে পরিণত হয়। তথন উদ্ভিদ সার! 
হইতে সোরাঁজান সংগ্রহ করে ও তদ্ধান্রা পুষ্িলাভ করে। অতএব, 
সাক্ষাৎসন্বন্ধে সোরাই, উত্ভিদের সোরাজানের প্রধান আকর। 

শিষ্য। তাহা হইলে হাতে হাতে ফল পাইবার জন্য, অস্ক সার না 
দিয়া সোরা দেওয়! ত ভাল? 

শুরু । আমিও তাহাই বলিয়াছি। গোবর, উত্তিদের গলিতদেহ, 
জ্বলজাত উদ্ভিদ, খল প্রভৃতি সারে, সোৌরাজান আছে সতা, কিন্তু সেই 
জুক্ষল সারে হাতে হাতে ফল পাওয়া যায় লা, হাতে হাতে ফল পাইতে 
হইলে, সোরা দেওয়া! আবস্াক। মিকে এক বৎসর প্রচুর পরিমাণে 
গোবর দিলে, হুই বৎসর পথ্যস্ত তাহার তেজ থাকে কেল? ছুই বৃতসর 
ধরি উদ্ধার সোরাজান পরিবর্তিত্হইয়া সোরা হইকে থাকে, কাজে 
কাঁঞেই কতদিন ধিস্বা ক্রমে, ক্রমে গোবরের ক্ষ পাওয়া যাক়। 


৪৬ স্কষি [কাথ-ভাঙগণ 

শিষ্য । তাহ! হইলে গৌর ঘ্েগ করিলে প্রথ্থম বৎসরে ক্ষি 
কোনও ফল পাওয়! বার না? 

গুরু! গ্রথম বদ্ষর়েই ক্ষতক ফল পায় বাত, কিন্তু সমস্ত ফাস 
পাইতে হইলে, ছই বৎসর অগেঙ্গণ বরিতে হয়। একটি উদাহরণ 
দিতেছি শুন। এক শত মণ গোবকে যেপরিমাণ সোরাজান থাকে-- 
অর্থাৎ প্রায় ২৫ সের, ও মগ সোরায় সেইপরিষাণ সোরাজান খাকে 1 
বেশনগ জমিতে ২৫ সের ধোরাজান দেওয়। আরস্তক হইলে, এক শত 
আখ গোর দিছে চলে না, হান্গগ প্রথম বৎসর তদন্তর্গও «৫ নেয় 
সৌরাজালের মধ্যে, বড় জোর ১* সের মাত্র, ফসলের কানে আইসে ॥ 
করিত ৪ ধু সৌমা যোগ করিলে, তাহাতে বে ৫ সের মোরাজান 
শ্গীকে, তাহার অধিকাংশ সঙ্গে দে ফসলের উপকর্দে আইসে। এখন 
,বুঝিলে, কি কারণে, ক্ষোষ্‌ যারে ফনলের আশ উপকার হর ও কোন্‌ 
ধারে উপকার হইতে হিলদ্ব হাক্$ 

শিক! ই! বুঝিলাম 

্তরু। কেবল সোবাঙ্গান ও ক্ষান্ষ "ছে হবিয়ণই, সোরাম এত 
আর ছে! সোবার সাছাযো মৃতিক্ষান্থিত ক্ষার, হাড়মাৰ ও অক্ভান় 
পুরিকর পদার্থ পেক্ষাত অধিক পরিছাণে উদ্ভিদের মধ্যে প্রবেশ কজে? 
কান্দেই কমন তেজ ফরিযা উঠে ও কগলের বৃদ্ধি ছদ। কি খন 
ই ভিন বৎমর পরে, কষগঙ্গের তে কমিতে আরঙ্ত হয, ক্াবশেে 
গোরাশযোগে আর কোনা9 কল ঘর্শে ন। কারণ আনিক ফসল উদ্ধার 
কুরিয়ার ভববিব প্কার ও হাড়কাদ প্িভৃতি পদার্খ নিএশের হরে গর 


মাটি ও মোরা] সোপান ৪ 
একা সোরাজানে কোনও উশকার হয় না। সেই জন্ত সোবার সহি 
হজ্জন্ান ও ক্ষার যোগ কর উচিত । তাহা হইলে অমি রহদিন উর্কয়া 
পাকে । এজন সোরখর সহির্ত হাড়, খল, গোবর অথবা ভশ্ম মিশা 
উচিত। 

কীচাসার ও অন্ঠান্ত সার 
শুরু। কীচা-সার কাহাকে বলে জান কি? কোনও জমিতে একটি 
ফল দিয়া, তরী ফসলকে জমির সহিত চধিয়া দেওয়াকে কাঁচা সার দেওয়! 

'বলে। ভারতবর্ষের লানা স্তানে কাঁচাসাবের বাবহার দেখিতে পাওয়া 
বায । বাঙ্গালা প্রদেশেক্ স্থানে স্থানে, হৈমস্তিক বা আমন ধান কণটিসব 
লইয়া, চারীরা জমিতে কাকুড়, তরমুজ, শস! প্রভৃতি ফসগ দের এ 
বৈশাখের শেষ পথ্যস্ত ঘত পারে তাহার ফল বিজ্রিয করে। বৈশাখের 
শেষে বুষ্টি হইলেই, তাহার! কাকুড় প্রস্থৃতি ফসল ভাঙ্গাইয়! দিয়া, গাছ- 
স্ুন্ধ জমি চতিয়া দেয় । বর্ষার আলে ও চাষের সাহাধ্যে, গাছ শচিছ। 
হাটার সহিত মিশিকা। যায় । বোম্বাই অঞ্চলে, চাষীর] শণ গাছ -এইরগে 

' জদ্ধির লহিত চবিয়া দে ) উত্তর-পশ্চিম ও রেহাঁর অঞ্চলে, না! বা দুষ্ট 
গ্রাছ ও অওয়ারি গাছও, অনেক সময় জমির গহিত বিমা দেওয়া হা 

শিক্ক। কাচাসায়ের ফল কিরূপ ? 
" সক । ইহাতে বেলে জমির জলধারণাশক্তির বৃদ্ধি হয় ও টেল 
পনির স্আঠা নক হয়? ইহাতে গার পদার্থ আছে। রি বিদৃন্, 

“পে না জবিয়া, দ্ছারও যাতকগ্চলি সারের কথা বলতেছি, আছছান্ধ 


৫৮ কৃষি [কাচাসার ও অন্যান্য সার] 
22৯ 
ব্যবহার আমাদের দেশে লাই, কিন্তু ক্রমে হইতে পারে-_যথা চুপ ও 
চুণেপাথর, পচামাছ, লোণামাছের ধোয়াট, শিক্গের গুড়া, কাগজ 
পশম প্রতৃতি কারখানার ঝুটামাল, গ্যাস-কারখানার ঝুটাণ ও জল, 
ঝুল, নগরের ময়লা ও আবর্জনা, পচা ব। এ'দে! পুকুরের পাঁক, পক্ষি- 
বিষ্ঠা ইত্যাদি । 
শিষ্য । ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করি। 
চুণের ব্যবহার ও অপব্যবহার । 
গুরু। প্রথম চুণ,_উত্ভিদের পৌষণ-জগ্ত ইহা আবশ্ঠফ, ইহা না! 
হইলে, কোনও ফসল বাঁচিতে পারে না। কিন্তু ইহা সহজ অবস্থায় 
জমিতে থাকে, চাষীকে ইহার জন্য বড় ভাবিতে হয় না। ইহা! ব্যতীত, 
ছুণের কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। ইহাতে জমির পোকা নষ্ট হয়; 
থে জমিতে পৌঁকার উপদ্রব, তাহাতে ভাটী হইতে চুণ নামাইয়া, সেই 
টাকা চুণ দিলে, তাহার পোকা মারা পড়ে। যে সকল জমিতে জল 
বসে ও সেই জন্য মাটা আম্লাটে হয়, যাহাতে আগাছার বড় প্রাদুর্ভাব 
গ্বং যাহার মাটা অত্যন্ত আঠালঃ তাহাতে চুণ যোগ করিবে, সেই 
সকল দোষ দূর হুয়। 
উত্তিদের গলিতদেছ ইত্যাদিতে জমির তেজের বৃদ্ধি হয়, পূর্বের 
রলিয়াছি, কিন্তু যে জমিতে ইহার অংশ অত্যন্ত বেশী অর্থাৎ শতকরা 
দশ: ভাগের বেশী, তাহা অন্থর্ধ্রা, দ্ভাহাতে কোনও কল হয় না? 
স্ইে ্বমিতে চুণ যোগ কৰিলে, উক্ত হানিকর পদার্থের পরিমাপ হ্াষ 





[চুণের ব্যবহার ও অপবাবহার] সোপান ৫ 


হয় ও জমি উর্বরা হইয়া উঠে। অনেক জমি বিশেষতঃ যাহাতে 

এ্টলের ভাগ বেশী, তাহাতে ক্ষার ইত্যাদি সারপদার্থ এক্সপ আবদ্ধ 
অবস্থায় থাকে যে, তাহা ফসলের কোনও উপকারে আইসে না। নেই 
সকল জমিতে চুণ যোগ করিলে, চুণের তেজে, আবদ্ধ ক্ষার প্রস্কৃতি সীর- 
পদার্থ মুক্ত হইয়া জমির তেজ বৃদ্ধি করে। 

শিষ্য। চুণের আর কোনও গুণ আছে কি? 

গুরু । চুণ যোগ করিলে গলিত উদ্ভিদূদেহ প্রভৃতি সোরাজানময় 
পদার্থের শীন্্র পরিবর্তন হইয়া, তাহা হইতে মোর উৎপন্ন হয়। 

শিশ্য। চুণের যদি এত গুণ, তাহ! হইলে জমিতে প্রতি বৎসর অস্ত 
কোনও পার না দিয়া চুণ দিলেই ত চলিতে পাবে? 

গুরু। বেশী ঘন ঘন চুণ দিলে, জমি শীস্্ অন্র্বরা। হইয়া উত্ঠরে। 
চুণের নিজের ত বড় উর্ধরা করিবার শক্তি নাই, ইহার তেজে, আন্ত 
আবদ্ধ বস্ত যুক্ত হইয়া, জমির তেজের বৃদ্ধি হয়। সেই জন্ত, বত দিন 
পর্য্যস্ত আবদ্ধ বস্ত ফুরাইয়া না যায়, তত দিন পধ্যস্ত চুণে, জমির উপকার 
হস়্। কিন্তু আবদ্ধ বস্ত্ ফুরাইয়া' গেলে, কি করিয়। উপকার হইবে ? 
অতএব ঘন ঘন চু দিলে, লষির তেজের বৃদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু অনধিক 
দিন সে তেজ থাকে না। চুণের সভিত অন্তার্ত সায় যোগ না করিলে, 
জমি শীঘ্র অনুর্বরা হইয়া উঠে। চুপে গুণ অপণুণ উভয় দিকই 
জানিনা রাঁখা উচিত । 

শিশ্ষ। আহা হইবে ঘন খল না দিরা/ মাঝে যাবে জঙিন্তে চুপ 
দেওয়া ভাল? 


৬ কৃষি [কুল ও 
শ্বরু | ৬, জুই চারি বৎপর অন্তর প্রতিবিঘায ২ হইতে ৫ মণ, 
আথরা দশ বার বৎসর অন্তর ৫ হইতে ১০ মণ চুপ জমিতে দিলে উপকরন 
ভি অপকষার নাই। 

শিষ্ু। চুণেপারের কিদ্ধপ তেজ? 
গুরু । ইহার কার্য অনেক্ষটা চুপের মত, কিছ চুণ অপেক্ষা ইহার 
তেজ কম। 








পশমবুটা, শিক্ষের গু'ড়া, গ্যাসের জল, ঝুল ও পক্ষিবিষ্ঠা 

গুকু। চুণ ব্যতীত অন্ত অন্ত বে সকল সারের কথা উপরে বলিয়াছি, 
তাহার সকলগুলিই প্রায় মোরাঁজানময় এবং আমাদের দেশে তাহাদের 
ষড় বারহার নাই। আজি কালি কানপুর অঞ্চলের লোকে, পশম, 
জাগন্সগ্রভৃতির কারখানার ঝ্টার ব্যবহার কগিতে আরম্ভ করিয়াছে 
শিঙ্গের গু'ড়ার ব্যবহারও স্থানে স্থানে আজি কালি দেখা যাইতেছে? 
কিফাঁত1, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরে, রাত্রিতে রাস্তায় আলো দিবার 
ফন, গ্যান র্যবহত হয়। পরিফান্র করিবার জন্ত, গ্যাসকে, জলের 
ভিতর ছিয়। লক মায়া হয় । সেই সময়, গ্যাসের ময়লা, ছলের 
শহিত মিশিয়া যা । সেই ময়লাকআল হইতে একপ্রকার উৎকুষ্ট মোরা 
জানময় সার, বিলাত প্রন্ছৃতি দেশে প্রজ্তত হইতেছে। গ্যাস পরিক্ষা 
করিতে চুণও ব্যবহৃত হয়, মেই চুণেও সার পদার্থ আছে। 

পিল্ত। আমাদের দেশে এ সক সান্গের চলন হয় লা কেন? 

স্কক। গ্যাসের জল হইতে সার প্রস্তত করিবার দন্ত, যে সকঙ্গ 


ূ পক্ষিবিষ্ঠা] সোপান ৬১ 





মাল মদলা আবশ্তক, তাহা আমাদের দেশে নাই, অথব। তাহার এত 
দ্প্রিক দাম যে, থাক না থাকা সমান। গ্যাসের চুধ ব্যবহার করি- 
বারও অনেক প্রতিবন্ধক অছে। তবে ক্রমে এই সকল পদার্থের 
চলন হইতে পারে । 

শিষ্ত। আপনি যে ঝুলের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে জমির কি 
উপকার হয়? 

গুরু । ঝুলে সামান্ত পরিমাণ সৌরাজানমন্্ পদার্থ থাকে। ইহ! 
বাত্তাত ঝুলে জমির পোকা মূরে। বীজ-তলায় অথবা চারা গাঁছের 
গোড়ায় পোকা বরিশে, জমিতে ঝুল ছড়াইয়া দিলে পোকার ভপগ্রব 
কছে। 

শিষা। পক্ষি বিঠা কিরূপ? 

গুরু । আমেরিকার অন্তর্গত পেক ও অন্যান্ত স্থানে “গুয়াদো” 
নামক এক প্রকার পক্ষিবিষ্ঠা হখেষ্টপরিমাণে পাওয়া যাকস। ইংল্ডের 
লোক বৎসর বৎসর, লক্ষ লক্ষ মণ গুয়ানো আনিয়া জমিতে দেস্ক, 
ইহাতে সোরাজান ও হাড়জান থাকাক্ন জমির তেজের বুদ্ধি হয়। 


নগরের আবজ্ভনা ও ম্লমুত্র | 


গুরু । আবঞ্জনার কথাও এই স্থানে বলিয়া রাখি । পাড়াগাকে 
প্ঙ, উঠান, গৌঁয়াল প্রভৃতি কাট দিলা, আবর্জন1, সার গাদায় ফেলিয়া 
দেওয়া! হয় । নার বৃহিদ্বা অমিতে দিবার সময়, আবজ্জনা জসিতে গিয়া 
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পড়ে । কিন্তু নগরের আবঙ্চনার সেব্ধপ ব্যবহার নাহু। আথজ্জনার 
ব্যঘহার নাহ কেবল তাহাই নহে, আব্জ্জনা পরিষ্কার রি ডরন্ত, 
বৎসর বৎসর, হ্মূত লক্ষ লক্ষ টাক্কা* খরচ হয়। তাহা না করিলে, 
নগরে বাস করা ঢুঙ্ষর, আবর্জনা পটিয়া ব্যারামে লোক মারা পড়ে। 
পুঝে, কলিকাতা সহবের কিন্ধপ অবস্থা ছিল এবং এক্ষণেই বা কিন্ধপ 
ভইবাছে ? 

শিষা। শুনিন্বাছি, আজি কালি কলিকাতা সহব্প পাড়াগা অপেক্ষা 
ভাল হইয়াছে, লোকের ব্যাবাদ খুব কম। 

গুরু । নগরের মলমত্র ও আনজ্জনা পরিষ্কার কপিবার নিম পুর্ববা- 
পেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে, সেই জন্যই কলিধ্াভাঁর অবস্থা এত ভাল। 
আবঞ্ঞনা হইতে সহদ্চ উপাষে গার প্রস্তত করিতে পারিলে, আবজ্ঞনা 
নষ্ট হয় না, অথচ সহরের অবধন্তা9 সেই উপায়ে ভাল হন্ন। সহরের 
মলমুত্র সঙ্গন্ধেও সেইরূপ । অনেক দেশে ই ব্যবহার করিবার চেষ্টা 
হইতেছে, কিন্তু এপর্যযস্ত কোথা ও ইহা! বিশেষকূপে প্রটদিত হয় মাই । 

শিষ্য এটা আপনার বিলাতী কথা । আবাদের দেশে কি কখনও 
লোকে মলমূত্র ব্যবহার করিবে ? কখনই ন1। যদিই খা বেহ কখনও 
খ্যব্হার করে, লোকে ত কখনও দে জমির ফল ল্পশও করিবে না? 

গুরু । কথাটি ত ধিলাতীই বটে; আমি ত বলিতেছি না বে, ইহ! 
আজি আমাদের দেশে চলিত হইবে বাঁ হওয়। উচিত। আমি কেবল 
বলিতেছি যে, ইহাতে অনেক লারছ পদাথ আছে। ইহা সারের জন্ত 
ব্যব্হন্ড হই্চে পারে এবং কোনও কোন ও দেশে, এমন কি ভীরভ- 
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বধেধও কোনও কোনও স্থানে ইহা ব্যবহার হইতেছে। পঞ্জাব 

প্রাদেশের অন্তর্গত অমুতসহর নগরে মিউনিসিপাঁল কোর্ড, নগরবাসীর 
মল বিজ্লেয় কবিয! বার্ষিক ৩৫,০৮০ টাকা আম করিয়াছে । শফ ও 
শুড়ামটী দিবা মল ঢাকিষা দে ঘা হয, উহাতে চর্গন্ধ নু হয় ও মল 
সহজে শুষ্ক হব। বখন শুপ্চ ও দর্গন্ধহান মল, মিউনিসিপাল ডিপোতে 
বিক্রষ কবিতে আনা হব, খন দলে দলে চাষী আমিধা আগ্রহের 
সহিত তাহ! কিশিষা লইষ। যাষ। বোম্বাই শ্রজ্েশের অন্তর্গত পুন 
নগবে ও মন্্রধা-মল বিক্রব কবিষা সথেষ্ট লাভ হয়। 

শিবা । আমবা ঘাঝে মাঝে ক্বিধা মত, জমিতে পুকুবেব পাক 
দিধা থাকি আপনিও পাকের কথা বলিয়াছেন। পাকে জমির 
উপকার ভয, ভাহা আমবা বেস্‌ জানি, কিন্তু পাঁকেব এই গুণ কোঁথ। 
হইতে হুইল? 

গুরু । এঁদে! পুকুব্র পাকে পচা-পাভা, পচা মাছ ও অন্তান্ত 
জীবজন্থব পচা দেহেব অভাব নাই, সেই সকল পদার্থ থাকে বলিয়া 
পাকের এত “তেজ। 

শিবা । নানাপ্রকাব পাবেব কথা বলিলেন, কিস্ক কোন্‌ জমিছে 
কোন্‌ সার দেওরা উচিত, কোন ফসলে কোন্‌ সাবে বেশী উপকার, 
তাহা বিশেষ করিয়া ভানিতে ইচ্ছা কবি! 
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সারের ব্যবহার । 

স্রু। কিকি পদার্ সাররূপে ব্যবন্থত হয় ও হইতে পারে.এবং 
ক্ঞাহাঁদের গুণাগুণের প্রভেদ কি তাহা বালয়াছি। কোন্‌ ফসলেৰ 
জন্ঠ, কি প্রণালীতে, কি পকিমাণে, কোন্‌ সার ব্াবহার কর। উচিত, 
এক্ষণে তাহাই সংক্ষেপে বলিৰ। 

শিষ্য । অগ্রে গোবরসারের বাব্হারের কথা শুনতে ইচ্ছা! করি। 

গুরু । শুটিকপ্েক সাধারণ শিম বুঝিলে, প্রত্যেক সার বাবহারের 
বিস্তৃত বিবরণ, আবশ্তক হইবে না। কতকগুলি ফসল আছে, 
ধাহাদেত্র লোবাজানময সারে বিশেষ উপকান হয়, সোবাজান-হান সাসে 
ভত উপকার হয় না। অপর পক্ষে, সোরাদদান-জীন সার অন্ত কতক- 
স্টলি ফলের পক্ষে বিশেষ উপকাবী, কিন্তু সোরাজানময় সারে তাহাদের 
তত উপকার হয় না । 

শিষা। তাহা? ত হইবারই কা, যে সকল ফসলে পোরাজানের 
ভার্গ বেশী, সোরাজানময় সার তাস দেব বিশেষ আবশ্তক এবং বে সকল 
ফসলে কম, পসৌরাজানময় সব তাহাদের পক্ষে তত আনগহক হয় না। 

শুরু । তুমি যে এক্সপ বলিনে, তাহা আনি জানি তাম, কিন্ত প্রকৃত 
পক্ষে, কার্যে ঠিক ইহার বিপরা৬ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় । 

শিষ্য। বিপরীত ভাব কিরূপ? 

শুরু । তুমি যাহা বলিলে, তাহা! আপাততঃ ঠিক বলিক্বা বোধ হয়, 
কিন্তু বস্ততঃ তাহা ঠিক নহে। গম ও মটর এই ছুইটি ফসল পরীক্ষা 
করিলে দেখিতে পাইবে যে, মটরে গমের দ্বিগুণ সোরানজান আছে! 
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কাজে কাজেই সোরাজানময় সারে, গম অপেক্ষা মটরের বেণী উপকার 
হইবার,সম্ভব বলিয়া, আপাততঃ বোধ হইতে পারে ; কিন্তু কার্যে তাহা 
হয় না) কার্যে সোরাজানময় সাধ, মটর অপেক্ষা গমের পক্ষে বেশী 
উপকারী । 

শিষ্য । তাহ! হইলে কি করিয়া বুঝিব, কোন্‌ ফসলে কোন্‌ সার 
দিতে হইবে ? 

গুরু 1 একটি সাধারণ নিয়ম বলিতেছি শুন। গম ও তজ্জাতীয় 
ফসলে সোরাজানদয় সার এবং মটর ও তজ্জীতীয় ফসলে অন্যগ্রকার 
সার বিশেষ উপকারী। 

শিষ্য । গম্জাতীয় ও মটরজাতীয় ফসল কি প্রকার, তাহা বুঝিলাস 
না। 

গুক। গমজাতীয় ফসল অর্থে গম, ধান, যব, জৈ, ভটা, জওয়াঁরি, 
বাজরা, চীনা, আখ প্রভৃতি ফসল বুঝিতে হইবে, কারণ ইহাদের কত্তক- 
গুলি বিশেষ লক্ষণ একরূপ। 

শিষ্য। তাহা হইলে মটরজাতীয় ফসলের মধ্যে, কোন্‌ কোন্‌ ফসল 
ধরিতে হইবে ? 

শুরু । ষে সকল ফসলের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ মটরের লক্ষণের 
সহিত সমান, সেই ফসলগুলিকেই মটরজাতীর মধ্যে ধরিতে হইবে । 
মটর, মসুর, সুগ, বিরিকলাই, ছোলা, অড়হর, নীল প্রভৃতি ফসলকে 
মটরজাতীয় ফসল বলিতে হইবে! ইহশর সকলগুলিতেই শু'টি ধরে, 
সেই অন্ত ইহাদিগকে শু'টিজাতীয় ফসলও বলা যাইতে পারে । নস 
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যাহাই দাও, এথন ধুঝিলে গমজাতীয় ও মটর্জাতীয় ফসলের অর্থ কি ? 

শিষ্য। হী, বুঝিলা। কিন্ত তাহা হইলে আমরা ঘে সকন্লু” ড্রবা 
হাব করি, তাহার সকলগুলিই কি«এই ছুই জাতির অন্তর্গত ? 

গুরু। আমাদের প্রধান আহার ভাত ও ডাল। সেই প্রধান 
আহার দুইটি, এই দুহ জাতি হইভে পাওয়া! ঘাঁয়। অন্ান্া আহারীয় 
পদার্থ অন্তজাতীয় ফসল হইতে পাঁওয়া বার । যথা! লাউ, কুঙড়া, পটল, 
শসা, তরমু্দ, কীকুড় প্রতি ফদল এক ভিন্ন জাতি এবং আনু, বেগুন, 
লঙ্কা! প্রভাতি আর এক ভিন্র জাতির অন্তর্গত । 

শিষ্য । তাহা হইলে এক এক জাঙাম্ব কসলের কি এক এক 
প্রকার পৃথক সার আবশ্ঠক ? 

গুরু। অনেকটা তাহাই বটে। উপরে বলিরাডি যে, সোরাজানমনগ 
সারে, গমজাতীয় ফদলের যেন্ধবপ উপকার হর, মটরজা তীন্ন ফমলের সেরূপ 
উপকার হব না। কিন্তু গমজ্ঞাতীয় ফসলেন্ মধ্যেও ইতবূবিশেষ আছে । 

শিষ্য । একটি উদাহরণ দেন । 

শুরু । সোরাজানময় সারের উৎকৃষ্ট উদ্দাহর্দ সোরা। ইহাতে 
গম, যব, ধান প্রভৃতি গমজাতীয় সকল ফগলেরই উপকার হয়; কিন্ত 
ইহা গমের পক্ষে যতদূর উপকারী, বের পক্ষে ততদুর নহে। তাহা 
হইলেই বুঝিলে, সোরা, গমজাতীন্ব কদপ্ন পক্ষে উপকারী হইলেও, 
যবের পক্ষে তত উপকারী নহে। 

শিব্য।: এক্ষণে গোবল-সার আপন” মং কোন্‌ ফসলের পক্ষে 
বিশেষ উপযুক্ত শুনিতে চাছি। 
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গুরু। সারের সকল উপক্পণহ গোবরে আছে, কাজে কাজেই 
গোঁববে, কল ফসলেরই উপকার হয়। তবে উহারই মধ্যে, মটরঞ্জাতীয় 
ফসলে ও কপি ফসলে, গোবছে বেশী উপকার হয়। ন্‌ মাটাতে 
পচা ও কোন্‌ মাটাতে টাুকা গোবর দেওয়া উচিত, তাহা পৃর্ধেই 
বলিয্লাছি। 

শিষ্য । কোন্‌ সার কখন্‌, জমিতে দেওমা উচিত ? 

গুরু [ বে সার জলে সহজে গলে, তাহ! ফসল লাগাইবার পুর্বে ন! 
দিয়া, ফসলের উপনু দেওয়। উচিত ১ যাহা সহজে গলে না, তাহা ফসল 
লাগইবার পুর্বে দেও উচিত। সোরা গ্রথমশ্রেণীভুক্ত সারের 
উদাহরণ এবং গোবর ও হাড় দ্বিতীরশ্রেণীত্ক্ত সারের উদাহরণ । 

ব্য । ছুই তিনটি দার মিশাহরা দিলে, কোনিও ক্ষতি আছে কি? 

গুরু । অনেক ফসলের পক্ষে একটিমাত্র সার না দিরা, নানাপ্রকার 
সার মিশাইয়া দ্রিলে, উপকার ভিন্ন অপকার নাই । কিন্ত একটি 
কথা জাশিয়া রাখা উচিত। এমন ছুষ্ট চারিটি সার আছে, ঘাভ' 
'মিশাইলে, তাহাদের অন্তর্দত কোনও কোনও সারপদার্থ কমিয়। ধায়। 
গোবরের সহিত চুণ মিশাইলে, গোবরের প্রধান সার-পদার্থ সোরাজান 
বাম্পাকারে উড়িয়া যায়। সেই জন্ত, গাহাতে কোন ও সার পদার্থ নু 
ন। হয়, সেইরূপ মিশন আবশ্যক । 

শিধ্য। সোরা কিনূপে জমিতে দিতে হয় ? 

গুরু 1 সোঁরা সচরাচর ফলের উপর ছড়াইয়া দিতে হর । এক 
বিঘা গমের উপর এক মণ সোরা দিবে । যাহাতে এক মণ সোবা এর 
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বিঘার উপর সমান হইয়া চারাইরা পড়ে, তজ্ন্ত এক মণ সোরার“সহিত 
উহ্ার তিন গুণ কি চারি গুণ ছাই অথবা পোড়া মাটী অথবা এসইবূপ 
কোন? দ্বব্য মিশাইয়া, তাহা জি হডাইথা দিবে ইভাঁতে গমের 
বিশেষ উপকার হয়, কিন্ত উপকার স্থাধী করিবার জন্য, ইহার সহিত 
গোঁবর, হাড় পভতি সার মিশান উচিত। 

শিষ্য । সকল কপল দক্বন্ধেই কি এইরূপ ? 

আর না। সোবা, সমস্ত কপি ফসলের উপর উন়্াইয়া না দিয়া 
কেবল গাছের গোডায় দিলে, বেশী উপকাব। গমেদ গোড়ায় সোবা 
দেওয়া জুবিধা নহে, সেই জ্ঠ ছডাইয়। দিবার বিনি। 

শিষা। সোনা ভিন্ন অন্য সাব কি ফসলেব উপর ছড়াইয়া দেওৰা 
চলে না? 

শুরু । হছোঁমাকে শ্রভোক সারের গ্রযোগের কথা না বলিয়া, গুটি 
কতক সাধাবণ নিবম বলিদা পিভেভি | ১ম, কোন 9 কোনও ফসলে 
প্রথম হইতেই সার আবশ্তক, সেই সকপ ফসলে, বীজ বুনিবারসময়, সা 
যোগ করা উচিত । ২য়, মোবা প্রভৃতি পানর অতি সহংজই' লে গলিয়া 
মাটীর সহিত মিশিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উদ্টিদে পেশ করিয়া তাহার 
তেজের বৃদ্ধি করে। সেই জন্য, ফসলেব। উপরই এই ভ্রণার সার যোগ 
করা উচিত । কারণ, সো প্রয়োগের সময় জমিতে কদল না থাকিলে, 
তাহা ধৌত হইয়া নষ্টহ্য় অথবা গলিয়া জমির এত নীচে ফাইন! পড়ে ষে, 
পরে ফসলেক মূল তত নীর্চে ধাইতে পারে না। ঘাসের ভ্রমিতে সার 
দিতে হইলে, ছড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন জন্ত কোনও উপাস্নে.দ্বেওয়া চলে না। 
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. মিষা। ঘাসের জমিতে সার দেওয়া কিপ্রকার ? ্ 

গুন । এদেশে ঘাসের রীতিমত চাঁষ নাই, কিন্তু অন্য দেশে তাহা 
আছে। অন্যান্ত ফমলে যেন্ধপ সাধ দিবার মিয়ম, ঘালেও সেইনপ সাব 
দিবার নিয়ম আছে। ৩য়, যে সকল সার সতক্ষে জলে গলে না অথব! 
গলিলেও সহজে যাহা মাটার নীচে নামিয়া পড়ে না, সেই সকল সার, 
ফসল বুনিবাঁব বা পাণ্চিবার পুর্ধ হইতে দওয়া উচিত । 

শিষা। আপনি বলিলেন “গলিলেও সাঙ্কা মাটার নীচে নামিয়া 
পড়ে না.” ইভা কিকপ, বুবিলাম না । আপনি একটু পূর্বে বলিয়াছেন 
সৌর! সহজে গলিয়া যায় বলিয়া, ম!টাব নীচে লামিয়া পড়ে, কিস্ত এখন 
যাহা বলিতেছেন, ভাঁহা বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। 

গুরু। কথাটি একটু শুলাইফা বুঝিতে ভইবে। কোঁনগু কোনও 
মাটটাব হি কোনও কোনও সারের একপ সম্পর্ক যে, সেই সেই সার 
গলিয়া মাটী স্পশ করিবামাত্র, তাহা! নাটাতে আবদ্ধ হইয়া যায়, মাটার 
নীচে নামিয়া পড়িতে পায় 2ী। এখন আমার কথা বুঝিলে ? 

শিবা । হা, কিন্ত একটি উদাহরণ দিলে বুঝিবার পক্ষে বিশেষ 
আবিধা হর । 

গুক। একটি যাটার সরা কতকগুলি করলার গুড়া রাখিয়া 
ঘাহার তলায় একটি জামান ছিদ্র করিয়া দাও এবং কয়লার উপধ 
আলতা-গোলা অথবা নীল-্বডী-গোলা জল অল্প অল্প করিয়া ঢালিয়া 
দাও। দেখিবে, ছিদ্র দিয়া যে জল ঝীহির হইতেছে, তাহাতে আবতা 
ক্নববা নীল-বভ়ীর রঙ. নাই । ইহাব কারণ কি? কয়লার এমন কোনও 
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গুণ আছে, ধাহাব জন্য, আলতা অথবা নীল-বড়ীর রঙ ভাহাংছে আবদ্ধ 
হা থাকে, কিন্ত জল অবাধে বাহিব হইয়া যায়। আর এক উদা- 
হরণ দিতেছি! বর্ষাকালে নদী ও পুকুদ্বব জল অত্যন্ত ময়ল, হয় বলিয়া, 
ত"নকে ছুই তিনটি কলসীতে কালি ও কয়লা বাখিয়া, জগ পবিষ্কার 
কারয়া লযম। ইহাঁবও সেই অথ, জলের ময়লা! কলসীর ধালিতে ও 
কমুলায় জাবদ্ধ হইয়া যায়। 

শিষা। কোন্‌ কোন্‌ সার এইপ্রাকাঁর ? 

গুক । হাড় এইক্ষপ সারেব উৎকৃষ্ট উদ্াহবণ। সার্র-প্রয়োগ্সত্বন্ধে 
আরও কয়েকটি কথা মনে রাবিতে হইবে। ধর্থ, সার যত চূর্ণ হব, 
তাহার উপকার তত শীঘ্র পাওয়া যায়। হাড চূর্ণ কবিষ্বা দিলে, ঘে 
লময়্ের মধ্যে তাহার উপকার পাওয়া যার, অথণ্ড হাড় যোগ করিয়া 
উপকার পাইতে হইলে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সময লাগে। ৫ম, 
ঘেসকল জমির ধাঁরণাশক্তি কম, তাশ্রাতে এমন সাব দেওয়া উচিত, যাহা 
বৃষ্টি হইলে সহজে গলিয়া নষ্ট হইয়া না যায়; সেই জন্য, গোবর প্রভৃতি 
দার এইপ্রকার জনির উপযুক্ত | ভষ্ঠ, কোনও সারের ধোল আনা, 
উদ্ভিদ প্রবেশ করে না। যেসকল দার সোবাব স্যায় অতি সহজে 
গলিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের ফল পাওয়া যায়, কিন্ত সেই জমিতে 
পরে আর কোনও ফসল বুনিলে, পূর্বে সাব বোগ করা হইগ্াছিল 
বলিয়া, তাহার কোনও উপকার হয় না। গোবর-সাব অথবা হাড়ের 
ম্যায় যে সকল সার ক্রমে ক্রমে গলিতে থাকে, কিছু দিন ধরিয়া তাহ! 
হইতে ফসলের উপকার হয়। সকল দেশের চাবীরাই শেষোক্ত পারের 
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পক্ষপীতী, কিন্তু টাকা খরচ করিয়া! সঙ্গে সঙ্গে তাহার লাভ পাইতে 
হইলে»প্রথমোক্ত সারই ভাল। 

শিষ্য। আপনি ঘেসোরাম্ধ এত গুণ বলিলেন, আমি জানিতে 
চাহি, আমর! কোথা হইতে সোরা পাইব ? সোরা কিনিবাঁর আমাদের 
টাক কোথা ? 

গুরু। নে কথা সতা, কিন্ত তোমরা সোরা সহজে প্রস্তুত করিস 
লইতে পার। এমন গ্রাম নাই, বেখানে কীথ্ড়া অর্থাৎ পড়ো-ঘরের 
পুরাতন-মাটার দেওয়াল নাইট সেই সকল কীথ্ভাঙ্গা মাঁটা একত্র 
করিয়া, জলে গুলিয়া ধিতাইতে দিতে হয়। থিতাইলে পর, থিতান 
জলটি আস্তে আস্তে ঢালিয় লইয়া, জাল দিয়! তাহার অধিকাংশ মারিয়া 
ফেলিয়া, পুনরায় খিতাইতে দিতে হয়! তখন দেখা ঘায় যে, সোর। 
দ্বানা বাধিয় নীচে বগিয়া গিয়াছে। 

শিব্য। তাহা হইলে কীথ্তাজ। মাটাতে কি সোর। থাঁকে ? 

গুরু । তাহা ত তোমাকে পুর্বেই বলিয়াছি। সেই জন্ত আমাদের 
দেশের গৃহস্থের মেয়েরা শাক মবজীর উপর কীথ্‌ ভাঙ্গা মাটী দেয়। 
তাহারা জানে ন! বে, কাথ্‌ ভাঙ্গা মাটাতে সোরা আছে, কিন্তু তাহাতে 
ঘে শাক সবজ্ীর বিশেষ উপকার হয়, 'াহা বেস জানে । আমাদের 
দেশে, সোরা-ব্যবসাদারের। এইরপে সোর। প্রস্তুত করে। 
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চাষ। 
সুরু । তুমি জমিতে লাঙল দাও কেন বলিতে পার £ 
শিষা। লাঙ্গল ন! দিলে ফসল হইবে কিরূপে ? 
গুরু । লাঙ্গল দেওয়ার সহিত ফলের কি সম্পর্ক ? 
শিষ্য । ভাল করিয়া লাঙ্গল দ্রিলে ফসল ভাল হয়) নচেৎ ফসল 
খার্লাপ হয় অথবা একবারেই হয় না। 
গুরু। ইহার কারণ কি? 
শিষ্ষ। কারণ আমি কিছুই জাঁনি না) যাঁহা ঘটে, তাহাই আপ- 
নাকে বলিলাম, কারণ আপনি বুঝাইয়া দিবেন । 
গুরু । রন্ধনের সহিত আমাদের আহারের যেরূপ সম্প্ক, লাক্ষল 
দেওয়া প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের সহিত উদ্ভিদের আহারের সেইক্ধপ সম্পর্ক । 
আমরা যেমন কাচা মাছ বা কাচা আলু-বেগুন খাইতে পারি না, খাইবার 
পূর্বে উহাদিগকে রন্ধন করিতে হয়,'জমির আবাদ না কবিলে, উত্তিদূ 
সেইরূপ মাটী হইতে আহার সংগ্রহ করিতে পারে না। চাষ দ্বারা 
মার এরূপ পরিবর্তন হয় যে, উত্তিদ্‌ তাহা হইতে সহজে আপন আহার 
ংগ্রহ করিতে পারে! 
শিষ্া। রন্ধন দ্বারা আহারীষ পদাথের কিরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা 
আমরা জানি, কিন্তু চাষ হারা মাটাব কি প্রকারে কি পরিবর্ন হয, 
তাহা৷ জানিতে ইচ্ছা করি । 
গুরু । প্রথমতঃ লাঙ্গল দেওয়ার কথা ধর। এক জমিতে বাঁরং- 
বার লাঙ্গল দিলে, তাহার মাটী আল্গা। ও ধূলির মত হয়। মাটী 


চাষ] সোপান খও 


আল্গা হইলে ফসলের শিকড় সহজে জঙ্গির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে 

পান্নে শিকড় উদ্ভিদের মুখ, শিকড় দিয়া উদ্ভিদ আহার সংগ্রহ করে 
শিকড় যত ছড়াইয়! পড়িবে, আহার সংগ্রহ করা উদ্থিদের পক্ষে ততই 
সহজ হইবে। লাঙ্গল দ্বারা মাঁটী আল্গ! হয়, সেই জন্য মাটার মধ্যে 
বায় সহজে ও বহুপরিমাণে প্রবেশ করিতে পাঁরে। বাধুর দ'যোগে 
মাটীর প্রন্কৃতির অনেক পরিবর্তন হয়, মাটীর অনেক পদার্গ, যাহা পৃর্ধে 
জলে গলিত না বা কষ্টে গলিত, তাহা বায়ুর সংযোগে সহজে গলিত 
অবস্থা প্রাপ্ত হয় । উদ্ভিদ, মূল দ্বারা গলিত পদার্থ ভিন্ন, অন্ত কোনও 
পদার্থ সংগ্রহ করিতে পারে না; মে কোনও উপায়ে জমিতে গলিত 
পদার্থের পরিমাণের রূদ্ধি হয়, তাহাতেই উদ্টিদের উপকার । সেই জন্ত 
জমির সহিত বায়ু যত অপিক মিশিবে ততই ভাল। বায়ুর সংস্পর্শে, 
মৃত্তিকাস্্িত উদ্ভিদ ও জন্তর গলিত দেহ, পরিবর্তিত হইয়া সোরা উৎপন্ন 
করে; জমিতে বে সকল পাথর, ন্ুভী প্রভৃতি থাকে, ভাহা ক্ষয় হইয়া 
নৃতন মাঁটী উৎপন্ন হয়; এবং জমিতে বিষাক্ত জ্িনিস্‌ থাকিলে, তাহার 
বিষত্ব দূর হয়। মাটী আল্গা হইলে, জমির জল ও বায়ু-ধারণাশক্তি 
বাড়ে। মাটার মধ্যে বায় আট্কাইয়া থাকিলে, তাহাঁতে সোরাজানের 
পরিমাণের বৃদ্ধি হয়। লাঙ্গল দ্বারা ঘাস ও অন্তান্টি আগাছার মূল 
ছিড়িয়! শুকাইয়া যায় ও জমি পরিষ্কার হু । 

শিষা । অনেক সময় জমির-আগাছ1 মারা ও পোকার উপদ্রব দূর 
করা, কঠিন হইয়া! উ্ে, সে স্থলে আপনি কি পরামর্শ দেন? 

গুরু। পূর্বেই বলিয়াছি, টাটকা চুণ যোগ করিলে উভয় উপজ্র্ঘই 


ণ৪ কৃষি [বিলাতী ও 
দুব হর। চুণ দিবার অস্থবিখা হইলে, জমির উপর শুফ পাতা বিছবাই়া, 
হাহাতে আগুণ লাগাইরা দিবে। 





বাদ-এঁটেল, যাহাতে কোনওকষসল 
হয না, আগুণ দিদ্বা পুড়াইয়। দিলে, শুধহাঁও উর্বর! হয়। 


বিলাতী ও দেশী লাঙল । 


শিষ্য | আমর] বে শুনিরাছি, দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা বিলাতী লাঙ্গল 
ভাল, সেটা কিঠিক কথা? 


খুরু। ঠিক কি না, তুমি নিজেই বুঝিতে পারিবে। 


তাহাদের 
কি প্রভেদ, অশ্রে গুন। 


দেশী লাঙ্গল। 





দেশী লালা সোপান প৫ 








শিবপুব লাঙ্গল। 





ঞ ফাল । 8 পক্ষ 1 € হাতল 1) উম । 

বিস্াাতী লাঙ্গলে ফালেন পশ্চ্ভাথে, মুডার দক্ষিণ পারে, এক খানি 
করিয়া প্রশস্ত পাখা থাবে, আমাদের দেশী লাঙলে তাহা নাই । দেশী 
৭ বিলান্তা লাঙ্গল উভষেব এই প্রধান প্রভেদ। বিলাতীলাঙ্গলে ফাল, 
বেছন সুমি কাটিয়া বা খুঁভিয়া যাইতে থান, পাখা সঙ্গে সঙ্গে তাহা 
উপ্টাইরা] দিতে থাকে | এইক্ধপে জমির তলার মাটী, উপরে উঠে ও 
উপরেৰ মাটী তলায় পড়ে । 

শিধা। ইহাতে লাভ কি? 


ণ্৬ ক্কুষি [বিলাতী ও 
০ ৮০ 
গুরু । ইহাতে মাটা সহজে চুর্ণ হইয়া বামু-সংযোগে উর্ধর! হস়্। 


এ বৎসর জমির যে অংশে ফমল হইল, পর বৎসর, তাহ তলায় পচ্ডে ও 
নূতন অংশে ফসল হয়। এই জন্য অধিক দিন ধরিয়া জমির তেজ 
থাকে । আমাঁদের দেশী লাঙ্গলে জমি মাটী প্রায় উপ্টায় না, জমির 
এক অংশেই প্রতি বৎসর ফসল হইয়। থাকে, কাজে কাজেই তাহার 
তেজ শীত্ব কথিয় যায় । জমিব তলায় হয ত ভাল মাটা রহিয়াছে 


ডে 


কিন্তু লাঙ্গল দ্বারা উহাকে উপরে আনিবার উপায় নাই বলিয়া, সে 








জমি অনুর্বরা। 
শিষা। বিলাতী ও দেশী লাঙ্গলেব কাজে আর কি গ্রছেদ ? 
গুরু । জমিতে একবাব বিলাতী লাঙ্গল দিলে, তাহার সমস্ত মাটা 
চাষ পায় ও আগাগোড়া উপ্চাহরা যায়। 
বিলাতী লাঙ্গলে কর্ষিত ভূমি । 








দেশী. লাজল] সোপান খপ 
কিন্তু দেশী লাঙ্গল দ্বারা এক্ষ চাষে সমস্ত জমি চাষ পায় না। 





চিত্রে রূপ দেখান হইল, এক অংশ কর্ধিত ও এক অংশ অকধিত 
“থাকে । সমস্ত জমি কর্ষণ করিতে হইলে, তিন চারি বার লগ্খালম্থি ও 
এড়ো ভাবে লাঙ্গল দিত্তে হয়। 

শিষ্য । লাঙ্গল দেওয়া গভীর ভাল নাঁ অগভীর ভাল ? 

গ্তরু। স্থানবিশেবে গভার লাঙ্গল দেওয়ায় উপকার, গ্বানবিশেষে 
অপকার আছে, থে জমির তলায় তেজস্কর মাটী থাকে, গভীর লাঙ্গলে 
তাহার বিশেষ উপকার হয়। কিন্তু ঘে জমির তলার কেবল বালি 
অথবা কমতেজী মাটী অথবা! বিবাক্ত ভব্য থাকে, গভীর লাঙল দিয়া 
সেই সকল পদার্থকে উপরে তুলিলে, জমির অপকার ভিন্ন উপকারের 
কোনও সম্ভাবনা নাই । 

শিষ্য । তাহা হইলে, জমির তলার মাটী বুৰিয়া গভীর গথব! 
অগভীর লাঙ্গল দেশুয়া উচিত ? 

গুক্ক। তাহ্র আকু সন্দেহ নাই। সেই জন্ত অনেক ফসল 
দিবার ঠিক পুর্বে, বিলাতের চাষিরা জমিতে লাঙ্গল দেয় না। কারণ, 
চাষ, তৌদ্র, জল ও বায়ুর সংক্বোগে, জমির. উপরের মাটী ফসল বুন্দিকার 


শ৮ কৃষি [বিলা্তী 


উপযুক্ত হইয়া থাকে, বুনিবার সময় লাঙ্গল দিয়া যদি উহা উল্টাইরা 
দেওয়া হয়, তাহ! হইলে প্রস্তুত মাটী তলায় গিয়া পড়ে । সে জন্ত 
বিলাতে “কল্টভেটার” নামক একপ্রকার কৃষি-যন্ত্রের ব্যবহা'র বুদ্ধি 
হইবাছে। ইহা! দ্বারা জমি উত্তমরূপে কর্ষিত হয়, কিন্তু মাটা উল্টাপাণ্টা 
হয় না। আজি কালি বিলাতে নাঁঞঙ্জলের পরিবর্তে, এই যন্ত্রের ব্যবভা- 
রের বুদ্ধি হইতেছে । 

শিষ্য । আপনি যেরূপ বর্ণন। করিলেন এবং আমি চিত্রে যেরূপ 
দেখিলাম, তাহাতে বিলাতী আাক্গলের কাজ অর্থাৎ মাটী উল্টা, আমরা 
কোদাল দ্বারাই সারিয়। থাকি। আমাদের লাঙ্গল বিলাতী কল্টি- 
ভেটারের কাজ করে অথাৎ মাটা কর্ষণ করে, কিন্তু উল্টায় না। 

বিলাতী কুষি-ন্ত্র। 

শিষ্য । বিলাতে লাঙ্গল ব্যতীত অন্ত কিকি চাষের ঘন্তর আছে? 
আমি উহাদের নাম শুনিতে চাহি না, বিলাতী যগ্তের বিলাতী নন 
বুঝিব না, আমি কেবল উহাদের কার্ধ্য জানিতে হচ্ছা করি! 

গুরু । আমাদের দেশে “মৈ” দ্বার! জমির অনেক পাট হয়,মাটী 
একস] হয়, ডেলা৷ ভার্গিয়া চূর্ণ হয়, খাস ও আগাছা উপরে উত্ঠিরা পড়ে 
এবং জমির মাটী চাপ পাইয়া কতকটা বপিয়া যায় । বিলাতে “মই” 
এর কা দুই তিনটি যন্ত্র দ্বারা হইয়া থাকে! জমিতে চাপ দিয়া বসাই- 
বার জন্ত, ডেল! ভাঙ্বিবার জন্ধ ও আগাছা তুলিয়া ফেলিবার জন্ট, 
পৃথক্‌ পৃথক যন্ত্র আছে। বাঙ্গালা দেশে বীর বুনিবার কোনও বস্ত্র নাই, 
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বীজ হয় পুঁতিয়া, না হন ছড়াইরা দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের কোনও 
কোনুঝু দেশে পারি বাধিয়! বীজ বুনিবার যন্থ আছে। কিন্তু বাঙ্গালা 
দেশে তাহা নাই । সামান্ত চেট্টাতেই তাহা প্রচলিত হইতে পারে। 

শিষ্য । যন্ত্র দ্বারা সারি বাখিয়? বীজ বুনিবার ফল কি? 

গুরু । যন্ত্র দ্বারা বীজ বুনিলে অনেক লাভ । ১য, বীজ কম লাগে; 
২র, বীজ একলা বোনা ভ্য ; ওয়, ফসণের মারির মধো আগাছা মাপা 
ও চণ্ষ দেওয়া চলে ; চর্থ, কাটিধার সুবিধা হয়। 

শিষ্য । বীজ একসা বোন! হইলে ফল কি? 

সুরু । সকল নীঙ্দঘ একত্র কলার ও ফসল একস! হ্য়। ফসল 
একসা হইলে, তাহা একবারে পারকিয়া ডঠে, কত্বক কীঁচা ও কতক 
পাকা হয় না। ফসল সমানে না পাকিলে, তাহা ভাল দরে বিঞ্ুয় হয 
না ও তাহ! হইতে বীজ রাখা চলে না। 

শিষ্য। ভারতবর্ষের কোথায় এন্সপ মন্ত্র চলিত আছে? 

গুরু! বোম্বাই প্রদেশে ও বেহ!রে এইরূপ যন্ত্র আছে হাইজা 
বাদের অন্তর্গত বেরারেও ইহার চলন আছে, দেধানে ইহার নাষ 
শতিফান” ব। “তিক” ইহা ব্যতীত, গম ইত্যাদি ফলের সারির 
মধ্যে চাঁধ দিবার যন্ত্র, নিড়াইবার হন্ত্, সার ছড়াইবার যন্ত্র, গম ইত্যাদি 
কাটিবার ও আটি বাধিবার যন্ত্র, গম ইত্যাদি ঝাড়িখার হস্ত, পালুই : বা 
পালায় খড় তুলিয়! দিবার যন্ত্র, আলু ইত্যাদি ফসলে ভেলি দিবার মন্ত্র 
'্সালু তুলিবার বস্ত্র, ঘাল ক1টিবার বন্ত্র, শু ঘাস কুড়াইয় একত্র করি- 
দ্বার মন্ত্র, খাস উল্টাইয় ও নাডিয়া দিবার যন্ত্র, রৌদ্র না থাকিলে বা 





৮5 কৃষি বীজের 


সপ 


শুকাইবার ন্ত্র ইত্যাদি নানাপ্রকার মন্ত্র দ্বারা বিলত প্রভৃতি দেশে 
চাষের কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে । গরু বাছুরের জন্ক খড় ব! প্লিচাঁলি 
কাটিবার যন্থ, খন শুঁড়াইব+ন বক্র, শালগম ইত্যাদি খণ্ড থণ্ড করিবার 
যন্ন, কলাই মটর প্রস্ততি ভ,প্গিবাৰ যন্জেরও অভাব নাই। গরুর ছুধ 
দুহিবার যন্ত্র আপিক্কত হইনাছে। 

শিষ্য । যন্ত্রের সংখা। শুনিরা। আমি অবাক্‌ হইয়াছি। আমাদের 
দেশে এ নকল যন্ত্র গ্রচলিত হইবার এখন ৪ অনেক বিলম্ব আছে। 





বাঁজের কথা৷ 


শুক । কুধি-সম্বন্বীর আরও কতকগুলি কথা সঙজ্ষেপে বলিতেছি 
শুন। বীজের উপর ফসলের শুভশুভ শির করে। অপক্ক, শুষ্ক অথবা 
পোকাথেকো বীজ্জ একবারেই অদ্পপ্রি হয় না অথবা এখানে-একটা- 
সেখানে-একটা এইক্প ভাবে অস্কুরিত হইয়া, সামান্ত ও নিকৃষ্ট ফসল 
উৎপাদন করে। সুপক্ক স্বগোল পুত্রস্ত বীক্গ হইতেই ভাল ফসল আশা 
করিতে পার। কোনও বিবয়ে গোঁড়। কাচা রাখা ভাল নহে, অতএব 
বীজ যাহাতে নিদ্দোষ হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। 
, - শিষ্য। আপনি যাহা বলিলেন তাহী বুঝিলাম, কিস্তু আমরা 
নির্দোষ বীজ কোথায় পাইব ? 

গুরু? নির্দোষ বীজ পাইবান্ধ উপায় তোমাদের হাতেই আছে। 
।সমভাবে বোন! হইলে, বীজ এক সঙ্গে অস্কুরিত হয় এবং ফসল সমক্ঞাবে 
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ৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া একসঙ্গে পাকে । সমভাবে পরিপক্ক ফসলের বীজ 
একটা-ক্টীচা-একটা-পাকা এরূপ হয় না, সকলগুলি সমান পরিপক্ক হয়! 

শিষা । বীজ সমভাবে বোন।'কিনধপ? 

ওক! সকল বীজগুলি ক্ষেত্রে সম্গভীর প্রদেশে পতিত 
হও চাহি। কতকণুলি বীভ বেশী মাটী চাঁপা পড়িল, কতকগুলি 
অল্প মাটী চাঁপা পড়িল এবং কতকগুলি আদৌ মাটি চাপা পাঁড়ল না, 
মাটীর উপরেই র্হিযা গেল,--এরূপ ভাবে বীজ বপন করা হইলে, 
কুষকের নানাপ্রকার ক্ষতি হয়। প্রথম, উপরের বীন কতক শুকাইযা! 
নষ্ট হয় এবং কতক পিগীলিকাক্গ বিয়া ও পার্থীতে খাইরা নষ্ট করে। 
দ্বিতীয়, বেশী মাটা-চাপা বীজের অধিকাংশ আদৌ অফুরিত হয় না) 
এবং তৃতীয়, যে সকল বীজ অস্কুরিত হয, তাহা! পরে পরে অন্কুরিত 
হওয়ায়, গাছ পরে পরে পাকে, ফলও পবে পরে পাকে, কাজেই 
ফল অপবাঁ বীঙ্গ কীচা-পাকা মিশল হয়। এরূপ মিশল ফসল দৰে 
বিক্রীত হয় না এবং উহ! বীজ রাখিবাঁর উপঘুক্ত নহে । 

শিষ্য । মিশল ফসল দরে বিক্রীত হয় না বুঝিলাম, কিন্তু উহা 
হইতে বীজ রাখিলে ক্ষতি কি? 

গুরু । কাচা বীজ অস্কুরিত হর না। বীজের যে অংশ বুদ্ধি পাপ, 
বায় “কল” বাহির হয, কীঁটা বীজে সে অশ আদৌ থাকে না অথব! 
অপরিণত অবস্থায় থাকে। সেজন্ত কাচা বীজ হইতে কল বাহিব হয় না। 

শিষ্য । পাঁকা-বীজ বেশী মাটা ঠাপ! পড়িলে অগ্কুরিত হক্ক না 
কেন ? 
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_. শুরু। পাকা বীজের মধ্যে অস্কুর আছে সত্য, কিন্তু উহা! বৃদ্ধি না 
পাইলে, কল বহির্গত হইতে পারে না। অগ্কুবের বৃদ্ধির জন্যশ্আহার 
আবশ্তক। বীজের মধ্যে আহার সঞ্চিত থাকে । ধান, মটর, ছোলা, 
গম প্রভৃতি বীজের ঘে অংশ আমরা থাই, তাহা এই সঞ্চিত পদার্থ 
ভিন্ন আর কিছুই নহে, আমরা অস্কুরের প্রাপ্য অংশ অপহরণ করিয়া 
নিজদেহের পুষ্টি সাধন করি। জল, বায়ু ও উত্তাপের সংযোগে এই 
সঞ্চিত পদীর্থ দ্রব হইয়া অস্কুরে প্রবেশ করে, অস্কুর তখন আহার 
পাইয়া বুদ্ধি পাইতে থাকে । বীজ বেশী মাটা চাঁপা পড়িলে, উপযুক্ত 
গ্ররিমাণ জল, বায় ও উত্ভতাপের অসন্ভাব হয়, সঞ্চিত পদীর্থ তদভাকে 
ত্রব হয় না এবং অস্কুর বুদ্ধি পায় না। আর ঘর্দিও জল বায়ু প্রভৃতির 
সপ্ভাবে, অস্কুর বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বদ্ধিত অগ্কুর বা কল মাটা ঠেলিয়া 
মৃত্তিকার উপরে উঠিতে না উঠিতে, পথিমধ্যে উহার আহার কুরাইস্জা 
বায়, মৃত্তিকার উপরে আর উঠিতে পারে না, মুত্তিকার নীচেই অনাহারে 
শুকাইয়! যায়। উপযুক্ত গভীর প্রদেশে বীজ বপন করিলে, কল সঞ্চিত 
আহার থাকিতে থাকিতে মৃত্তিকার উপরে উঠে, তখন আপন চেষ্টার 
মৃত্তিকা ও বাযু হইতে আপন আহার সংগ্রহ করিতে পারে, সঞ্চিত 
আহারের উপর আর নির্ভর কবিতে হজ না। সেজন্ ছোট বড় 
বুঝিদ্কা' অল্প অথবা! অধিক গভীর প্রদেশে, বীজ রোপণ করা উচিত। 
শিষ্য। আপনি জল বাঁরু প্রভৃতির উপযুক্ত পরিস্বাণের কখা বাছা 
বলিলেন, তাহা! কিরূপ £ 
গুরু। অধিক জলে অঙ্কুর পচিয় যায় ও অধিক উত্তাপে উহ 
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শুকাইয়া যায়) অন্ত দিকে জলের ও উত্তাপের অভাবে সঞ্চিত পদাথ 
দ্রব হয়্ণা। কর্ষিত মৃত্তিকার রন্ধে, বন্ধে, বায়ুর বতায়াত হয়, বাঁধুর 
যতায়াত ব্যতীত বীজ অস্কুরিত হর 'সা, কোনও ফসল জন্মে না! এই 
সকল কারণেই, ভাঁজা অথবা পচা বীজ কলায় না এবং বীজ-বপনের 
অব্যবহিত পরে তেজ বৃষ্টি হইলে মৃত্তিকার ছিদ্র নষ্ট হর, চাষীরা 
সে বীজ কলাইবার আশা ত্যাগ করে। 

শিষ্য। সমভাঁবে বীজ বোৌনার কথায় এত কথা বলিলেন, ক্রি 
মফভখাবে বোনার উপায় কি £ 

গুরু । তোমরা কিপ্রকারে বীজবপন কর বল দেখি? 

শিধ্য। আমরা প্রথমে উত্তমরূপে মৃত্তিকা কর্ণ করি, পরে 
তাহাতে মৈ দি! বীজ বপন করি। বীজ-বপনের পর, বীজ-বিশেবে, 
আমরা আর একবার কেবল মৈ দিই অথবা লাঙ্গল দির়া মৈ দিই । 

শুরু । তোমরা যে প্রথা অবলম্বন কর, সমন্ভাবে বীজ-বপন কৰীপষ্ট 
তাহার উদেগ্ত । প্রথমবারের মৈ দেওয়াতে মুত্তিকা সমতল হম, এব 
দ্বিতীয়বারের মৈ দেওয়াতে, সমতলে পতিত-বীক্ত সমানভাবে দাঁটা 
চাঁপা পড়ে। 

শিষ্ব। তবে আমীদের ফসল কাঁচা-পাক। মিশ্ল হয় কেন ? 

গুরু। কারণ উপরোক্ত প্রণালীতে উদেশ্ত কুসাধিত হয় না! 
পূর্বে বীজ-বপনের জন্য, যে যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই বীজ-বপনের 
উৎকৃষ্ট উপায় । কিন্ত বঙ্গে বীজ-বপনের কোনও বস্ত্র নাই । বেভাবে 
পাড়” নামক লাঙ্গলবিশেষ দ্বারা চ'ষীরা' বীজ বপন করে, ভাঙা বঙ্গে 
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প্রচলিত হইপ্পে বপনের অনেক স্থুবিধ! হয় । বীজস্বন্ধে আর এক 
বিশেষ কথা আছে অর্থাৎ বীজের পরিবর্তন । 

শ্ব্য। বীজের পরিবর্তন কিরূী ? 

গুরু। এক ক্ষেত্রে কিছু দিন ধবিয়া এক প্রকার বীজ রোপণ 
করিলে, ফসল ক্রমে কমিতে থাঁবে | এজন্ত মধ্যে মধ্যে বীজের পরি- 
বর্তন আবশ্তক। বঙ্গের নীলকরেরা ষে, ত্রিছত হইতে নীদুলর বীজ 
আনাইয়া কৌপণ করে, তাহার উদ্দেশ্ট এই । আখের চাসে, এ নিয়মের 
পকারিত বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। পুর্বে বঙ্গদেশে কাজ্লা আখের 
সাধই বেশী ছিল, ক্রমে ঘখন ইহার অবনতি ঘটিল, ইহার পরিবর্তে 
ধাস্থাই আখের চলন হইল , এক্সণে বৌস্বাই আখের চাষও প্রায় 
লোপ হইয়াছে, এবং শামশাড়া আথ উচ্ভার স্তাঁন গ্রহণ করিরাছে। 

শিষা। আমরা ধানের চাষেও ত, অনেকটা এ প্রথা অবলম্বন 
করি, অর্থাৎ এক ক্ষেত্রে ক্রমাগত এক ধানের চাষ করি ন।, মধ্যে মধ্যে 
বীজ পরিবর্তন করিয়া দিই। | 

শুরু। হা, পরিবর্তনের উপকারিতা বুঝাইম্সা দেওয়া আমার 
উদ্দেশ | 

শিষা। আপনি পৌঁকাথেকো? বীজের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত 
তদ্বিষয়ে আর কোনও কথা বলেন নাই । 

গুরু। পোকা-খেকো। বীজ কলায় না, কারণ পোকায় উহ্থার 
অঙ্কুর নষ্ট করে। এস্থলে «পাকার উপজ্রবে, গোলাস্থিত ধান্দ গম 
কলাই প্রভৃতি ফলের কত অনিষ্ট হয়, তাহার উল্লেখ আবশ্যক । 


কথা] সোপান ঃ ৮৫ 





ধান অথব চাউলের পোকা তোমাদের কাহারও অবিদিত নাই; গম 
ও ক্লাইূএর পোবশীপ্চ এইরূপ । এই পোকা, শীতকালে গোলা, বস্তা, 
আড়ৎ প্রভৃতি স্থানের ফাটলে ৪ ছিড্রে জড়শড় অবস্থায় লুকাইয়া 
খাকে। তীদ্মের গ্রারন্তে উহারা খ্প্তস্তান হইতে বভিপ হয় এবং বর্ষা 
উপস্থিত হইলে ডিম পাড়িতে আরন্ত করে। এক একটি ডিম হইত 
এক একটি স্থভার সা শঙ্ পোকা] বহিগ্গত হয় এব" গন্ভ করিয়া 
বীজের মধ প্রবেশ করে তথ।ন দিন কয়েক নিস্তদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া, 
সুতার আকার পৰি'ভাগ করিয়া, মূল কীটের আকার ধারণ কবে । 
তখন বীজের ভিতর হউতে বহিগত ভইরা! পুনকায় ডিন পাঁড়িতে আরগ্ 
কবে। এক একাট বাট এক বর্ধার এইরূপে পাচ ছয় বার এবং এক 
একবারে ৩০৪০টি ডিম পাড়ে। ইহা হইতেই বেন বুৰিতে পার, 
কিরূপ দ্রুতগতিতে কীটের বশ বুদ্ধি ভন্ব এবং তদ্দারা গোলাপি 
বীছের কিনধপ ক্ষতি হয় । 

শিষ্য। এ উপদ্বব-নিবারণের কোনও উপার নাই কি? 

গুরু । শীতকালে ঘথন কীট সকল জড়শড় হইরা লুকাইয়া থাকে, 
সেই সময় গৌলা, বস্তা, আড়ৎ প্রন্ততি লুকাইবার স্কানে আক্রমণ 
করিয়া, উহাদিগকে নষ্ট করিতে পারিলে, উপদ্রব অনেকটা কমে । 


কসলপালন ও জলসেচনেব কথা । 


গুরু । বোনা হইতে কাটা পধ্যন্ত, ষত্রের সহিত ফসল প্রতিপালন 
করিবে । শৈশবাবস্থার ফসলের প্রথম শত্রু আগাছা । আগাছা তুলিয়া 
ফেলিতে কখনও অবহেলা! করি ও না। * বন্য জন্ যেরূপ গৃহপালিত জস্ক 
ক্মপেক্ষা বলবান্‌ হর, সেইক্প ফসল অপেক্ষা আগাছা অধিক বলবান্‌। 


্্ড ক্ুষি [ফর্য'দপালন ও 
সুতরাং আগাছা বলপূর্কক মৃত্ভিকান্তর্গত আহার অপহরণ করবে এবং 
ফসল অনাহারে অখবা অদ্ধীথারে ক্ষীণ হয়। 

শিব্য। আগাছা মার৷ অর্থাৎ নিড্রান+ দিবার উদ্দেশ্য এখন বুঝিলাম। 

গুক। কোনও কোনও ক্ষেত্রে উলু, কেশে, বেন প্রভৃতি ঘাস 
মারা বড়ই কষ্টকর । এ সকল ক্ষেত্রে চৈত্র বৈশাখ মাসে কোদাল দ্বার! 
কোপাইমা! অথবা লাঙ্গল দ্বার! কর্ষণ করিয়া ঘাসের জড় একত্র করিয়া 
ক্ষেত্রের উপরই আগুণ লাগাইয়া দিবে । ইহাতে ক্কেবল আগাছা মরে 
এমন নহে, মৃত্তিকার প্রকৃতিগত অবস্থাধও উন্নতি হয় । 

শিব্য। একথা আপনি পুর্বে একবার বলিয়াছেন । 

শুরু। ফঙলের প্রতিপালন, জলেদ্ধ উপর বিশেষরূপ নির্ভর করে । 
আমাদের দেশে ফসলের প্রধান অভাব জল। ক্বক বৃষ্টির জলের 
উপব নির্ভর করিস নিশ্চিন্ত থাঁকিতে পাবে না। কারণ বৃষ্টির গতি 
অনিশ্চিত। মনে কর, উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টি 
ভওযায়, আমন ধান নির্বিত্বে বাড়িয়া উঠিল; কিন্ত কার্তিক মাসে 
অমাবস্তাঁর সময় যদি এক পশল! সুবৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে ক্কষকের 
সমস্ত বৎসরের যত্ব ও পরিশ্রম বৃথ। হয়, এই এক পশলা বৃষ্টির অভাবে 
ধান শুকাইস্া যার। 

শিষ্য । আপনি যাহা বলিলেন, তাহা ঠিক! সময় মত বৃষ্টির 
অভাবই যত অনিষ্টের কাবণ। 

শুক । এজন্যই ভলসেচনের আবশ্তকতা। এরূপ বাবস্তা হওয়া 
উচিত ষে, বুষ্টির অভাব হইলে, তোমব। আপন-আপন ক্ষেত্রে ছেঁচ দিতে 
পার। “ফাক জল করিয়া মেঘের দিকে চাহিষা থাকিতে হয় না। 

শিষ্য। সেচনের ব্যবস্থা একবারে নাই, এরূপ নহে। 

শুরু । সেচন্র ব্যবস্থা আছে সত্য, কিস্ত তাহা পর্যযা্ধ নহে। 








জলম্বচন্ট্রর কথা] দোপান ৮৭ 


বঙ্গর্টেশের অনেক মাঠে পুকুর আছে, ছোটনাগপুর ও সাওতাল পরগণাঘ 
“বাধ নামক জলাশয় আছে, উডিষ্যায় কাটীখাল আঁছে এবং বেহারে 
কুপ ও"কাটাখাল উভয়ই আঁছে এই সকল জলাশর হইতে "সিউনি*, 
শনি”, মঠ সক) ও “কবাটে-কল+ (সম গেট) দ্বারা জলসেচন 
হয়। কিন্তু এসকল জণাশরের সংখ্যা অভাবমোচনের পক্ষে পর্যাপ্ত 
নহে। 

শিধ্য। আনি শুনিয়াছি, অনেক স্থানে কাটাখালেন্ পার্খববস্তী মাঠে, 
জলদেচন-সতেও্ু, প্রথম ওুথম বেরূপ ফল হইত, আজি কালি আল 
সেবপ হয না। 

গু । হাঁ, স্থানে স্থানে এরূপ হইযাছে | ইহার কারণও আছে। 
প্রথম প্রথম জলসেচনে, মুন্তিকার অস্তর্গত সঞ্চিত পোষণীয় পদার্থ ড্রব 
হইয়া সুলভ হওয়ার, ফসল সতেজে জঞ্চে। রুধক লোভে পড়িয়া 
সেচনের পরিমাণ বৃদ্ধি কবে; ইহাতে ঘসলের বধ হয়, কিন্তু ফসলের 
বৃদ্ধির সহিত উক্ত পোবণীয় পদার্থের ব্যয় বুদ্ধি হয় এবং জলা ক 
বশতঃ উহার কতক অন্শ ধৌত হইয়া নষ্ট হয়। এইরূপে ভাঙার 
জ্রুমে শুদ্ধ হইয়া উঠে এবং ফসলের বৃদ্ধি ক্রমে হ্রাস হয় । আরও, 
জলাধিকা-বশতঃ মৃত্তিকা ক্রমে জল-রসাদোধে দূষিত হয়। এই দ্বুই 
কারণে মৃত্তিকা উৎ্পান্দিকাশক্তি্ লোপ হযু। 

শিষ্য । তাহা হইলে জলসেচনও নির্ধিদ্ধ নহে? 

গুরু । জলের আবিক্যেই এ বিশ্ব ঘটে । পুকুর, বাধ অথবা কুপ 
হইতে জল তোল! যেরূপ কষ্ট ও ব্যরসাধ্য, তাহাতে জলাধিকোর ... ভয় 
নাই। কাটাখালের পক্ষেই একথা থাঁটে। 

শিষ্য । ইহার প্রতিকার কি? 

গুরু। যে সকল ক্ষেত্র প্রতিবৎসর সিক্ত হয়, তাহাতে উদ্ধ ভ 





৮৮ কৃষি [রধ্যায় 
জলের নির্গমোপাব অবলম্বন কর! উচিত এবং সারের প্রয়োগ আব্তক। 
নচেৎ সেচনে হিতে বিপউ*ভ হয় | 
পর্য্যায়রোপণ। 

গুরু । কৃষিসংকান্ত আর একটি বিশেষ কথ! বলিতে বাকী আছে। 

শিষ্য । কথাটি কি? 

গুরু; এক জমিতে প্রতিবত্সর একপ্রকার ফসলের চাষ ন! 
কবিষা, ভিন্ন ভিন্ন গ্রকার ফসলের চাৰ করাকে 'পর্ধ্যায়রোপণ কছে। 
ইহাতে বিনা সারে জমি অধিক দিন উর্ধরা থাকে । 

শিষ্য । ইহার কারণ কি? 

গুরু । ভালরূপে বুঝিবার জন্য একটি উদাহরণ শুন। মনে কর, 
তমি এক জমিতে বৎসর বসন ধান চাষ করিতেছ । তুমি জাঁন, ধানের 
জড় বা মূল ভাঁসা ভাস] অর্থাৎ অধিক দূর নীচে ষায় না, উপরের আধ 
হাত মাটীতেই আবদ্ধ থাঁকে। 

শিব্য। হা, তাহা জানি। 

খুরু। তোমার মনে থাকিতে পারে, মাটীতে পরিমিত বা নির্দিষ্ট- 
পরিমাণ পোঁষণোপযোগী পদার্থ থাকে এবং সমস্ত উদ্ভিদ মাটী হইতে 
পোষপদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া জীবিত থাকে ও বৃদ্ধি পায়। বৎসরের পত্র 
বৎসর ধান আবাদ করিলে, জমির উপরের আধ হাত মাটীতে, ধানের 
পোষণোপযুক্ত যে সকল পদার্থ থাকে, তাহ! নিঃশেষ হইয়া আইসে । 
ধানে মানুষ বলিক্বা বর্ণনা করিলে, বলা যাইতে পারে, ধানের ভাসা 
ভাঙা মূল, আধ হাতি জমির মধ্যে যে যে আহ্ারীয় পদার্থ থাকে, তাহা 
সমস্ত অর দিনের মধ্যে খাইয়া ফেলে। তখন সে জমিতে আর ধান 
হয় না । কিন্ধপে এ দোষ সংশোধন করিতে পার £ 





বোস্ধণ সোপান নী 





*শিষা। কেন আপনি ত বলিয়াছেন, সার দিলেই সে দোষের 
'সংশোধুন হইতে পারে । 

গুরু । পর্যাঘরোপণ, সান দেওয়া অপেক্ষাও, উক্ত সংশোধনের 
সহজ ও সুলভ উপাঁয়। ধানের মূল ভাস! ভাসা, কিস্থ সকল ফসলের 
মূল ভাসা ভাসা নহে । অনেক ফলল আছে, যাহার মূল আধ হা 
ছাড়াইয়া, এক হাত দেড় হাত পর্যান্ত মাটীর নীচে যায়। বৎসরের পর 
ধন্সর, এক জঙ্ষিতে ক্রমাগত, ফেবল ভাস! ভাসা-মুলমূক্ত অথবা কেবল 
গতীর-মূলযুক্ত ফসল না দিয়া, এক বৎসর এফসল এবং পর বৎসর 
ও ফস্ল দিলে, জমি শ্লীপ্র নিস্তেজ হয় না; নিস্বেজ হইতে অধিক সময় 
ল।গে। ক্রমাগত এক ফসল বুনিয়া যে জমি অল্প সময়ের মধ্যে নিস্তেজ 
হইয়া পড়িত, তাহা, বিনা সারে এই উপায়ে অধিক দিন পর্য্যন্ত সতেজ 
থাকে । পর্যায় বরোৌপণে জমি বে অপিক দিন উর্কার! থাকে, ভাভার 
আরও কারণ আছে। সকলপ্রকার ফসলের অভাব সমান নহে। 
উহাক্ছের রুচি-ভেদ আছে । এক পদার্থ কোনও ফসলের অধিক 
পরিমাদে আবশ্তক, কোনও ফসলের অল্পপরিষাণে আবস্ঠক | সই 
জন্ত ভিন্ন ভিন্ন ফসলের আবাদ করিলে জমির অন্তর্গত * পদার্থসমূহের 
পরিষিত ব্যয় হয়; কোনও একটি পদার্থের অপবিমিত ব্যয়ে উহ 
অনুর্বরা হয় না। ইহা ব্যতীত মটর-শ্রেণীর ফসলের পর, ধান ও গম 
বরং ভালই হয়। 

শিষ্য । মটরের পর ধান কেন ভাগ হয়? 

গুরু । মটর ও এই-শ্রেণীয় অন্ঠান্ত কসল বাখু হইতে সোরাকান্ে 
সংগ্রহ করে। অগ্য ফসলের এ ক্ষমতা নাই । জমি হইতে মটর ফসল 
তুলিয়া লইলে, উহাদের মূল জণ্মতে"থাকে, উক্ত মূলে যথেষ্ট সোরাজান 
থাকায়, পরবর্তী ধানের অথবা গমের বিশেষ উপকার হয়। 
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শিবা । তাহা হইলে আপনার মৃতে জমিতে এক বৎসর ধান, যব, 
গম ব! সেই-শ্রেণীয় কোনও ফসল এবং দ্বিতীক্প বার তাছাতে মটর, 
মুগ, ছোলা, অড়হর বা সেই-শ্রেণীয় শ্বোনও ফসল দেওয়া উচিত ? 

গুরু । হা, জমি ভাগ্ার-ম্বরূপ। বুঝিয্া খরচ করিলে ভাগুার 
শীঘ শুন্ত হয় না। যেমন ভাল গৃহ্িণীর হাতে থাকিলে ভাগ্ডাবের 
জিনিসে আর দেয়, থে জিনিস আজই ফুরাইত, সে জিনিসে আরও দশ 
দিন চলে, সেইরূপ ভাঁল চাষীর হাতে পড়িলে, জনির তেঞ্জ শীত্তর কমে 
না, যেজমি এই বৎনরই অনুর্ব্বগ হইত, তাহা আরও দশ বৎসর উর্বর 
থাকে । এই কারণে পর্যায় রোপণ শেয়ঃ। 

শিষা। পর্য্যায়রোপণের আর কোনও ফল আছে? 

গুরু । হা আছে। নানাশ্রেণীয় ফসলের আবাদ করিলে সমস্য 
বৎসব ব্যাপিধা চাঁষের হাল বলদ কার্ষো নিষ্ক থাকে, এক সময়ে 
কোনও কাজ নাই ও এক সময় কাজের চাপ, এরূপ হয়পা। আজ 
মোটের উপর কি শিখিলে বল দেখি ? 

শিষ্য। এই শিখিলাম যে, বাছিয়া বাছিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
ফসল আবাদ করিলে, সার না দিয়াও মি অনেক দিন উর্ধারা! রাখা 
যার € কাজের সুবিধা হয়। 


হেলে-গরুর কথা । 
শিষ্য । মহাশয়, বিলাতের ছেলে-গরু কেমন ? 
গুরু। বিলাতে ঘোড়ায় লাঙ্গল টানে। 
শষ্য। তবে সেখানে কি হেলে-গরুর চলন নাই ? 
গুরু। পুর্বে বিলাতে আমাদের দেশের ন্টায় হেলে-গরুতেই চাষ 
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কাঁরত, কিন্তু এক্ষণে চাষের উন্নতির সহিত হেলে-গরু উঠিয়া গিয়াছে 

এবং তাহার স্থঃ€দ ঘোটক হইয়াঁছে। 

শিষ্য । চাষের উন্নতি করিতে হইলে কি হেলে-গরুতে চলে না ? 

গুরু । বিলাতে বে নকল নূতন লাঙ্গল আবিষ্কৃত হইপ়াছে, তাহ! 
এত ভারী ও মাটার এত নীচে প্রবেশ করে ঘে, হেলে-গরুতে তাহা। 
টানিতে পারে না। সেই জন্ত ঘোটকের চলন হইয়াছে । 

শিষ্য । তাহা হইলে, সেখানে কি মৌটে হেলে-গর' নাই ? 

শুরু । একবারে নাই তাহা নহে । কোনও কোনও স্থানে ছুই 
একজন ক্লক লাঙ্গলে ঢই তিন কি চারি জোড়া হেলে-গরু জুড়িকা 
চান কার। 

শিষ্য । তাহা হইলে এদেশেও কি কৃষির উন্নতির সহিত্ত হেলে- 
গরুর চলন উঠিয়া যাইবে ? | 

গুরু | উঠা না উঠার কথ! কিছু বলা যায় না, তবে ছেলে-গরুর 
থে উন্নতি করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয়। হেলে গরুই এদেশের 
কৃষকের প্রধান বল, অতএব হেলে-গঞ্ষর উল্নতিই কৃষির উন্নতির প্রধান 
উপাদ্ধ। 

শিবা । হেলে-গরুর উন্নতি কি প্রকারে করিবেন $ 

গুরু । ষে ঘে কাবণে ইহাদের অবনতি ঘটিরাছে, তাহার প্রতি- 
বিধান করাই উন্নতির উপায় । 

শিষ্য! কি কি কারণে অবনত্তি পটিয়াছে ? 

গুরু । প্রধান কারণ আহারের কষ্ট। পৃর্ধে অনেক গড়াকমি ও 
জঙ্গল ছিল, গোঁমহিষ সেই সকল স্থানের ঘাস ও গাছপালা খাই! 
সবল ও কাধ্যক্ষম গাকিত। কিন্ড এক্ষণে মনুযা-সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত, 
ক্রমেই পড়া-জমি ভাঙ্গিরা ও জঙ্গল কাটিয়া চাষের জমির বৃদ্ধি হইতেছে 
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ও ঘাসের জমি কমিতেছে । ইহা ব্যহীত, পুদ্বে গোমহিৰ যে সকল 
জঙ্গলে অবাধে চবিতে পাইত, এক্ষণে বনরক্ষার নিয়ঞ।নুলারে, থা 
আর পৃর্ধের হ্যা অবাধে প্রবেশ কৰিছে পার না? এইরূপেআহারের 
কষ্টে গো মহিষ দিন দিন হীনবধল হইয়া পড়িতেছ্রে। ছ্িতীর কারণ, 
একে আহারের কষ্টে হীনবল, তাহার উপর বংশগত দোষ, উভয় দোত্রে 
মিলনে গোঁজাতির ক্রমেই অবনতি হইতেছে । 

শিষ্য । বংশগত দোষ কিন্নুপ ? 

গুক্ক। মাতীপিভা সুস্থ ও সবলকাঁয় না হইলে, পুত্র-কন্তা। কখন 
সুস্থ ও সবলকার হরনা। রুপ ও ঢর্ধল মাতাপিতাব রুগ্ন ও দ্রক্ষল 
পুজ-কন্ত।ই জন্মিযা থাকে এব” এপ পুন্ন-কন্তার বংশ ক্রমে '্সারও রুগ্ধ 
ও ছুর্বল হইয়া পড়ে । এইব্ূপেই গ্রো জাতির ও বংশগত দোষ ঘটিয়াছে। 
পুর্বে সবলকায় “ধর্মের ধীঁড়, অবাধে মাঠে বিচরণ করিত, কিন্তু এখন 
তাহাদের সে স্বাধীনত! আর নাই । ফসল নষ্ট করে বলিম্বা, মিউনি- 
সিপালিটা তাহাদিগকে ধনিয়া গাডীটানা কাজে নিযুক্ত করিতেছে । 
এমন কি পলীগ্রামে এখন ধাঁড় পাওয়া কঠিন হইয়াছে । 

শিষ্য । তাহা হইলে, আহারের ও ভাল ধাঁড়ের ব্যবস্থা করিলেই, 

গোজাতির উন্নতি হইবে ও আমরা.ভাল হেলে গরু পাইব ? 

গুরু । ই। 


